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নূরজাহান 


ভূমিকা 


নূরজাহানের জীবন-আলেখ্য মুঘল-ইতিহাসের এক কৌতৃহলোদ্দীপক 
উপাখ্যান। নান! তথ্য, বিদেশীদের ভ্রমণকাহিনী, আত্মকথা, জীবনী, রাজ্য- 
বিবরণী প্রভৃতির মধ্য দিয়! এই বিচিত্ররূপিণীর বর্ণন! ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেই 
সমস্ত উপাখ্যান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এই জীবনকাহিনী 
রচনার প্রয়াস । 

সআজ্ঞী নূরজাহান কখনও খোল! দরবারে সিংহাসনে বসে রাজ্য পরিচালন! 
করেন নি, জালিপাথরের আড়াল থেকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, অনৃশ্ত থেকে 
দৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করেছেন, আর সিংহাসনে বসে জাহাঙ্গীর তাতে সায় দিয়েছেন । 
তাই নূরজাহানের জীবন-আলেখ্যের সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন, মুধলযুগের 
ইতিহাস, যুদ্বঅভিযান, জয়-পরাজয়, আমীর-ওমরাহদের খুঁটিনাটি বর্ণন! জড়িয়ে 
গেছে । তবে এট! ধান ভানতে শিবের গীত নয়। প্রতিমার পূর্ণ পরিস্ফুটন 
যেমন চালচিত্রে, নূরজাহানের পূর্ণ প্রকাশ তেমনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বে, মুঘল 
যুগের এতিহাসিক ঘটনায়। 

সপ্নিবিষ্ট কাহিনী ও ছরিত্র কল্পনাশ্রয়ী নয়, পুরোপুরি ইতিহাস-কেন্দ্রিক। 
তবে সংলাপগুলি তৈরি করে নিতে হয়েছে-অবশ্ঠ ঘটনা ও পরিবেশের সঙ্গে 
তাল রেখে। 

গ্রন্থের নট-নটীদের নাম উচ্চারণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, খাঁটি ফাসাঁ উচ্চারণে 
আমর! অনত্যন্ত বলে প্রচলিত জনপ্রিয় উচ্চারণ গৃহীত হয়েছে। 

অনেক গ্থ, বিবরণী, তথ্য সন্ধান করে ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কাঁহিনীকে 
এঁক্য দেবার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছ গ্রন্থের তালিকা প্রন্থপঞ্জীতে উদ্ধৃত 
হয়েছে। ধারা আমাকে এই দুঙ্ধর কাধে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে অধ্যক্ষ 
ডক্টর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চৌধুরী, অধ্যাপক ভন্র নিমাইসাধন বস্থু ও অধ্যাপক 
বিনয়কুমার চট্রোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । | 

ভারতীয় গ্রন্থপজীর (বাংল! ) শ্রীস্বনীলবিহারী ঘোষ আমাকে একথানি 
ুম্প্রপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। অধ্যাপক পরভেজ শাহিদি ( অধুনা 
লোকাস্তরিত ) নূরজাহানের ফার্সী কবিতাগুলির ইংরেজী অন্থবাদ করে দিয়ে 


আমার জটিল কাজকে সহজ করেছেন। এদের সকলকেই আমি আস্তরিক 
কৃতজ্ঞত। জানাচ্ছি । 

শিল্পী প্রীগণেশ বস অকাতর আয়াস ম্বীকার করে এই গ্রন্থকে স্থসজ্জিত 
করেছেন এবং প্রকাশক শ্রীবাঁমাচরণ মুখোপাধ্যায় আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রন্থটিকে 
হচারুরূপে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এঁদের দুজনকেই আমি গ্রীতি ও 
শুভেচ্ছা! জানাই । 

'নূরজাহান'কে পাঠক-পাঠিকার ভালে! লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে ॥ 


স্থকন্যা। | 


উৎসর্গ 
্রীমান শঙ্করীপ্রসাদ বস্থ-কে 
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নূরজাহান নির্ভর জাহাঙ্গীর-_-শুধু 


“সখুবাবা।__বুদ্ধিমানঃ একগু য়ে 
মদ আর মাংস, আর কিছু নয়।' 


( প্রাচীন মুঘল চিত্র অবলম্বনে ) 





নৃজাহান-স্থিরযৌবন! উর্বশী 
(জনসন সংগ্রহ, লগুন, এ্যালবাম* 
৫৭) নং--১৯) 





নৃধ্জাঙথানের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রী, 
এ সোনার দাম অনেক । 


সামান বুক্জ বা জেসমিন 
টাওয়াব-_নূবজাহানেব 
বড পছন্দের চামেলী 
মইল (আগ্রা ফোর্ট) 








জাহান্শর মহল (আগ্রা ফোর্ট )১ এব প্রতি রন্ধে ছিল" শক্তি আখ 
কামনা, নেশা আব উচ্ছলতা | 
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নরজাহানের 
র সমাধিভবন-_বানু 
ন___বানুল্য-বন্জিত, নিরাভ 
১ শিরাভরণ, সাধা 
ধারণ । 





কী 4 | 





চাহাঙ্গীরের কবর-_-সেদ্িনট] ছিল 
২৮শে অক্টোবর, ১৬২৭ । 
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জাহাঙ্গীরের হাতের লেখ। 


'কোথায় থাকেন উনি? সাগ্রহে আকবর জিজ্ঞাসা করেন । 

“এই তো মাত্র কয়েক ক্রোশের পথ- _সিক্রী গায়ে ।' 

“কি নাম তার? 

“সেখ সেলিম চিস্তি__-ও গায়ের তিনি জীবন |? 

আকবর আর দেরি করলেন না, ছুটে গেলেন, সেলিম চিত্তির 
কাছে প্রার্থনা জানালেন, _মুঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী চাই-** 

প্রার্থনা পুরণ হবে সেলিম চিস্তি উত্তর দিলেন। 

শ্রদ্ধায় আর আশাগ্ আকবর মাথ। নোয়ালেন। 

ভগবান মুখ তুলে তাকালেন | 

আকবরের রাজপুত বেগম মরিয়ম-উজ-জমানী- অন্বররাজ 
বিহারীমলের মেয়ে আর ভগবান দাসের বোন-তাকে নিয়ে বাওয়। 
হল সিক্রীতে । সেখানে যথাসময়ে সেলিম চিস্তির কুটারে জন্ম হল 
আকবরের উত্তরাধিকারী- পুত্রের শুধু জন্মই হল না_সে দিব্যি সুস্থ 
দেহে বেঁচে থেকে-_-বলতে গেলে চন্দ্রকলার মতোই-_দিনে দিনে 
বড় হয়ে উঠল। 

আকবরের মন কৃতজ্ঞতার ভরে গেল। 

সেলিম চিস্তির নাম স্মরণ করে আকবর তার এমন “দোর-ধর! 
ছেলের (10119 ০0৫ 1778” 0185215 ) নাম রাখলেন সেলিম-- 
মুহম্মদ সুলতান সেলিম । আকবর আদর করে ডাকতেন “সেখুবাবা?। 


বড় আদরের ছেলে সেখুবাবা | অবশ্য তারপরে খুব কম সময়ের 
ব্যবধান আকবরের আরও ছুটি ছেলে হয়েছিল। তাদের নাম মুরাদ 
আর দানিয়েল। 

তবু বড় ছেলে বলে কথা- যুবরাজ | অমন বাপ আকবরের পর 
যিনি সিংহাসনে বসবেন, সাম্রাজ্যের হাল ধরবেন, তাকে মানুষ কর] 


কি চাট্রিখানি কথ! ! 


আকবর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ছেলেকে "মানুষ" করার জন্য | 

প্রথম_ লেখাপড়া । 

তারপর তারই সঙ্গে হিন্দৃস্থান শাসন করার জন্য ভালয়-মন্দয় 
মেশানে। রাজনীতির গৃঢ়তত্ব মুখস্থ করা। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা। 
শরীরচর্চা, বিভিন্ন অস্ত্রচালনায় বিশেষ দক্ষতা_এ সব কিছু মিলিয়ে 
তবে তো! রাজা! 0৬6] 11701 15151 

স্পেহে যত্বে আর সতর্কতায় সেলিম বড় হতে লাগলেন । বেশী 
আদরে অবিশ্টি ছোটবেল। থেকেই “সেখুবাধা, কেমন যেন একটু 
খামখেয়ালী গোছের হয়ে উঠলেন। তবে ও কিছু নয়, বড় হলে 
জ্ঞানগম্যি বাড়বে, ছেলে ধীরস্থির হবে । | 

ঠিক চার বছর, চার মাস চারদিনের দিন পেলিমের “হাতেখড়ি 
হল-_লেখাপড়া শুরু হল। সে যুগের তামাম হিন্দুস্থানের নামী 
শিক্ষকদের ফতেপুর সিক্রীতে ডেকে পাঠানো! হল। আকবর ভাল 
করে দেখে শুনে সেলিমের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। প্রথম শিক্ষক 
ছিলেন জ্ঞানবৃদ্ধ মৌলান। মীর কলান হাঁর্ভি। তারপর এলেন 
সেখ আমেদ | 

আকবরের পূর্বপুরুষ তৈষুরলঙের বিদ্যাবুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে 
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এতিহামিক গিবন সাহেব। ইতিহাসে 
খ্যাত তার বংশধরদের মধ্যেও ছিল সেই ক্ষুরধার বুদ্ধি, পাগ্ডিতা 
আর মেধা। | 

আকবর নাকি ছিলেন নিরক্ষর। কিন্ত সে শুধু খিওরিতে। 
প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তার মতো মেধা জ্ঞানানুসন্ধিংস1 খুব কম 
লোকের মধোই দেখা যায়| না! হলে ফতেপুর সিক্রীর ইবাদতখান। 
বা ধর্মালোচনাগৃহ তৈরি হতো। না| 

শিক্ষকদের কাছে সেলিম শিখলেন ফারসী, তুকাঁ, আরবী ও 
হিন্দী সাহিত্য। তার সঙ্গে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্য 
ও প্রাণীবিদ্া | সঙ্গীত ও শিল্পকলা, বিশেষ করে চিত্রবিদ্ভার ওপ্র 


সেলিমের একট! সহজাত আকর্ষণ তো ছিলই | অন্যদিকে অন্ত্রবিভ্ঠাতেই 
বা তাকে ঠেকায় কে! 

আকবরের মন ভরে উঠল সেলিমের এই বহুমুখী শিক্ষাপ্রতিভায় 
বাজার ছেলে বটে। তবে সেলিমের শিক্ষাজীবনের ওপর 
শিক্ষকদের মধ্যে যিনি সবচাইতে বেশি ছায়াপাত করেছিলেন, তার 
নাম আবদুর রহিম খান্থানা-_কুটরাজনীতিজ্ঞ অথচ সর্ববিচ্ভাবিশারদ 
এক মহৎ পণ্ডিত। তারই শিক্ষায় সেলিম সাহিত্যে বসের সন্ধান 
পেয়েছিলেন_ ফলে ফারসীতে কবিতা রচনা করতেন, হিন্দুস্থানী গান 
শুনে বিভোর হয়ে থাকতেন । 

একদিকে কবিতার ছন্দ, সুরের ঝঙ্কার, অন্যদিকে গভীর বনে 
গিয়ে নিপুণ লক্ষ্যে শিকার । শিকারের নেশায় মাঝে মাঝে সেলিম 
মত্ত হয়ে উঠতেন-_ 

এই সব কিছু মিলিয়ে সেলিমের চরিত্র । 

জীবনে কত বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে__আকবর তাই 
হাতেকলমে শিক্ষা দেবার জন্য মেলিমকে একটা! গোটা রেজিমেণ্টের 
সেনাপতি করে পাঠালেন কাবুল অভিযানে । কারণ যুদ্ধের ব্যাপারে 
স্বাধীন চিন্তা আর তৎপরত। পরীক্ষার উপযুক্ত স্থান তো যুদ্ধক্ষেত্র ! 

* ১৫৭৭ ্রীস্টাব্দে সেলিম হলেন দশহাজার সৈম্তের সেনাপতি | 
১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে বারে। হাজার সৈন্যের। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
দায়িত্ব বাড়বে__এতে আর আশ্চর্য কি! 

ভারতবর্ষের এই ইতিহাসের ফাকে কিন্তু আর একটি গল্প শুরু 
হয়েছিল পারন্তে, তেহরানে । পারস্তের সিংহাসনে তখন ছিলেন শাহ 
তমাম্প। তার অধীনে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন মির্জ। গিয়াস 
উদ্দিন মুহম্মদ বেগ, সংক্ষেপে গিয়াস বেগ । 

গিয়াস বেগের বাবা খাজা মুহম্মদ শরীফ-ও ছিলেন তেহরানের 
একজন নামকরা! লোৌক-_যেমন প্রতিপত্তি, তেমনি এই্বর্য। 

সবার ওপর ছিল বাপ-ছেলের পাণ্ডিত্য; তাদের গভীর জ্ঞান। 


শাহ তমাস্পের দরবারে গুণীর কদর ছিল সকলের আগে । বাপ-ছেলের 
এই প্রতিপত্তি, পাপ্ডিত্য আর লক্ষ্মীমন্ত ভাগ্য দেখে অনেকেরই সেদিন 
মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল । 

হঠাৎ যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। 

বাপ মারা গেলেন_-আর তার সঙ্গে সঙ্গে অত ক্ষমতা, অত যে 
টাকা, সব যেন শয়তানে শুষে নিল। সুদিনে যার। বন্ধু ছিল, তারা! 
ঘোর শত্রু হয়ে দাড়াল। গিয়াসের বিরুদ্ধে তারা চক্রান্ত করতে 
লাগল । | 

গিয়াস কেবল ভাবতে লাগলেন, নসিবের ভখতকে আবার কি 
করে ফিরিয়ে আনা যায় ! 

দারিত্র্য আর ছৃর্ভাগ্য তখন নিদারুণভাবে ঘিরে ধরল গিয়াসের 
পরিবারকে । অভাবের বিভীধিক1 গিয়াসকে যখন প্রায় হতচেতন 
করে ফেলল-_ঠিক সেই সময়ে গিয়াসের মনে আলোর রেখার মতো 
খেলে গেল একটি দেশের নাম। 

সে দেশের নাম হিন্দুস্থান। লোকে বলে, সোনার দেশ-_ছুধ 
আর মধুর দেশ । কত ইরানী-তুরানী ও দেশে গিয়ে আলাদিনের 
আশ্চর্য প্রদীপ পেয়েছে-__রাতারাতি ভাগ্য ফিরিয়েছে, তার ঠিক 
নেই । ধুলোমুঠি নাকি সেখানে সোনামুঠি হয় । 

গিয়াস লাফিয়ে উঠলেন । এই তো! তিনি পথ খুঁজে পেয়েছেন । 

এই পথ চলে গেছে পৃৰ দিকে_ সোনার হিন্দৃস্থানে | 

নসিব ঠৃকে গিয়াস যাত্রা! করলেন । সঙ্গে স্ত্ী' ছুই ছেলে, এক 
মেয়ে। মাল বইবার জন্য কয়েকটি খচ্চর | স্ত্রীকেও একটি খচ্চরের 
পিঠে চাপিয়ে দেওয়া! হল-স্ত্রী আসন্নপ্রসবা | স্বাভাবিক ছর্বলতায় 
তিনি রুগ্ন । 

প্রথম কয়েকদিনের যাত্রা ছিল বিপদ-বাধাহীন । তার পরেই 
গিয়াসের ভাগ্যদেবী আবার মুখ বাঁকালেন। নির্জন পথে রে-রে শব্দে 
একদল দস্থ্য এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়াসের পরিবারটির ওপর | 
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কুড়িয়ে পু'ছিয়ে যা কিছু নিয়ে আসা হয়েছিল. স্বদেশভূমি থেকে__ 
একেবারে নিঃশেষ করে লুটে নিল দন্যুর দল। শুধু রক্ষা প্রাণে 
কাউকে মারে নি, উপরন্ত একটি বেতো বুড়ো খচ্চরও তার! 
রেখে গেল। 

গিয়াস কিন্তু ভেঙে পড়লেন না, এ বুড়ো খচ্চরটার ওপর স্ত্রীকে 
বসিয়ে তিনি আবার পূব দিকে যাত্রা করলেন::1 

এইবার এল কান্দাহাঁর-_কান্দাহারের তপ্ত মরুভূমি | 

স্ত্রী হঠাৎ স্থগ্টির ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লেন । 

চেতনা প্রায় আচ্ছন্ন করে জন্ম হল একটি মেয়ের জন্ম হল 
একটি ইতিহাসের । 

সে বছরটা ছিল ১৫৭৭ সাল-_৯৮৪ আঃ হিজারত। 

পৃথিবীর প্রথম স্পর্শে মেয়েটি কেঁদে উঠে জীবনকে অভিবাদন 
জানালো । তার মা, তার বাবা ঝুঁকে দেখতে লাগলেন তাদের 
নবজাত সন্তানটিকে- পুর্ণ টাদের লাবণ্য আর জ্যোৎসার মায়া 
মাখানো এককিন্দ্ু সুষমা । ছুনিয়ার মাটিতে এমন চোখ-ধাধানো 
রূপসী মেয়ের জন্ম হয় না। ্‌ 

প্র মেয়ে আশমানের সৃধ। 

বাপ-মা মেয়ের নাম রাখলেন মেহেরউন্নিস-_-আমাদের ভাষাঙ্গু 
নারী শ্রেষ্ঠা সবিতা । 

কত গল্প-উপকথাই না গড়ে উঠেছে মেহেরউন্নিরার জন্ম নর | 
রবার্ট কাউন্টার এই ব্যাপারে বেশ খানিকট৷ অস্বাভাবিক বর্ণন। 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নবজাত শিশুটিকে নিয়ে পথ চলতে 
গিয়ে গিয়াস-পত্ী এত কাতর হয়ে পড়লেন যে, তারা আর এগোতে 
পারলেন না, ঠিক হুল শিশুটিকে পথেই রেখে যাবেন--ভাগ্য তাকে 
নিয়ে যা হয় করবে। নইলে, খাবার নেই, জল নেই- তানাই বা 
কি করবেন! 

গিয়াস-পড়ী শেষবারের মতো মেয়েটিকে আদর করলেন, বুকে 
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চেপে ধরলেন-_তার ডালিমের মতো গালে মায়ের চোখের জল 
ঝরে পড়ল। 

কান্না চেপে বাপ সন্তানকে কোলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন একটা 
গাছের দিকে, তলায় পাতা ঝরে পড়েছিল, তারই ওপর শুইয়ে 
দিলেন মেয়েকে । সগ্য ফোটা লিলিফুলের মতো! শুভ সুন্দর মুখখানার 
দিকে তাকিয়ে বাপের চোখে জল এল। সেদিকে আর না দেখে 
গিয়াস ফিরে গেলেন মুমূর্ষু স্ত্রীর কাছে। 

আবার যাত্রা শুরু হল। 

দুজনে কয়েক পা মাত্র পথ চলেছিলেম__-মা আর্তনাদ করে 
উঠলেন, সন্তানকে ফিরিয়ে আন হোক, নিজের হাতে তৈরি কর! 
এ সম্তান-বিচ্ছেদ তিনি সইতে পারবেন না। 

বাপের মনও আকুল হয়ে উঠল, তিনি ফিরে গেলেন সম্তানকে 
যেখানে শুইয়ে রেখে আসা হয়েছিল-_সেখানে। 

শিশুটির কাছে গিয়ে গিয়াস চমকে পিছিয়ে এলেন, শব্দীর মন 
আড়ঙ্ট হয়ে উঠল-_একট1 বিষধর কালো সাপ শিশুটির চারদিকে 
কুণডলী পাকিরে রয়েছে, চক্রায়িত ফণা শিশুটির মুখের ওপর ধীন্রে 
ধীরে ছুলছে। কিন্তু আশ্চর্য, গিয়াস কিছু করবার আগেই সাপ তার 
ফণা গুটিয়ে ধারে ধীরে চলে গেল শিশুটির গায়ে সাপের নিশ্বাসটুকু 
পরন্ত লাগল না । 

সন্তানকে বুকে নিয়ে গিয়াস বখন ফিরে এলেন, তখন স্ত্রীর মুখে 
মৃত্যুর কালোছায়। নেমে এসেছে । সন্তানকে ফিতে পাবার আনন্দে 
মুখে একট পাঞুর হানি ফুটে উঠল । প্রায় নিশচল-হয়ে-আসা হাত 
দিয়ে মা তার সন্তানকে আদর করলেন, তারপর গিয়াসেপ্ দিকে 
তাকিয়ে রুদ্ধকণ্ে বললেন, “এখানেই আমাকে কবর দিও গিয়াস, 
আমাদের হতভাগ্য সন্তানকে পথে ফেলে রেখে পশুর মুখের গ্রাস 
হতে দিও ন...ন্বর্গে আবার আমাদের দেখা হবে." 
১ গিয়াস-পত্ীর মৃত্যু হল। 


এর পরু গিয়াসের অবস্থা আরও অব্ণনীয় করে এঁকেছেন 
কাউণ্টার সাহেব । 

খাবার নেই, পানীয় নেই, ক্ষিদেয় তেষ্টায় শিশুটি. কেদে কেঁদে 
উঠতে লাগল। গিয়াস শিশুটির ঘামে-ভিজে-ওঠ1 জামাটির এক 
প্রান্ত ওর মুখে গুজে দিলেন। 

শিশুটি খানিকটা শাস্ত হয়ে তাই চুক চুক করে চুষতে লাগল । 

আর গিরাম 1 

কতকক্ষণ যে তার পেটে একফৌটা জল একদান। খাবার পড়ে 
নি! তার ওপর সুর্যের তাপে ভেতরট৷ শুকিয়ে একেবারে খা-খ। 
করছিল। মুখের মধ্যে জিভটা! এত বেশী ফুলে গিয়েছিল যে, ছুটো 
ঠোট পর্যন্ত 'এক করা যাচ্ছিল না। 

গিয়াস সম্তানটিকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। 
তিল তিল করে মৃত্যু এগিয়ে আসতে লাগল। হঠাৎ জিভ ফেটে 
গিয়ে রক্তের ধার। বইল, ঠোট বেয়ে খানিকটা! বাইরে গড়িয়ে এল, 
থানিকটা চলে গেল শুকনো গলার মধ্যে-_-জলে-ওঠ। পাকস্থলী 
রক্তধারায় কিছুটা] সিপ্ধ হল-_-নিজের রক্ত পান করে অর্ধমৃত গিয়াস 
একট মুস্থ হলেন । ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন। 

ঘুম ভাঙল গভীর রাতে। তারাভর1 কালে৷ আকাশের নিচে। 

কাছেই পড়ে আছে স্ত্রীর মৃতদেহ। এখনও কবর দেওয়া হয় নি। 
গিয়া [নিজেকে টেনে তৃললে-। বালি খুঁড়ে স্ত্রীর কোমল দেহটিকে 
ওইয়ে দিলেন বাগি দিয়ে টেকে দিলেন। চোখের দৃষ্টি ঝাপজা হয়ে 
এল, শরীরটি আবার লুটিয়ে পড়ল মাটিতে । 

কতকক্ষণ এ চেতনাহীন ঘুমে গিয়াম আচ্ছন্ন ছিলেন কে জানে । 

শরীরে হঠাৎ সজোরে নণ্ডা খেয়ে গিয়া চোখ মেললেন। 
অবাক বিস্ময়ে দেখলেন তার চারপাশে কয়েকটি অচেনা! লোক টাড়িয়ে 

ছে, একজনের মুখ ঝুকে এসেছে তার মুখের ওপরে-_-চোখের 

দৃষ্টিতে ব্যাকুল উৎকঠ। 


গিয়াসকে চোখ মেলতে দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন, সবকিছু 
জিজ্ঞেস করলেন । 

নিজের পরিচয় দিলেন | 

নাম-__মালিক মাসুদ | 

বৃত্তি_সওদাগরী | 

গন্তব্যস্থান-_লাহোর। হিন্দুস্থান। 

হিন্দুস্থান ! গিয়াসের মন লাফিয়ে উঠল। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন; 
'আপনি হিন্দুস্থান যাবেন ?' 

'আপনি গেলেও স্থী হব! _গিয়াসের আগ্রহে-ভরা মুখের দিকে 
তাকিয়ে মাসুদ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন। 

“পথ চলার আগে সুস্থ হতে হবে-.” মাসুদ মৃতপ্রায় গিয়াসকে 
থাগ্য দিলেন, পানীয় দিলেন- প্রাণ দিলেন । 

শিশুটিকে অতি যড়ে আর ন্সেহে বিন্দু বিন্দু করে ছাগলের ছুধ 
খাওয়ালেন) শিশুটিও বেঁচে উঠল। বেঁচে উঠল এই ইতিহাসের 
নায়িকা | 

কাউন্টার সাহেব অবিশ্যি গল্পের ধাচটা একটু বেশী এনে 
ফেলেছেন । তবে এটা ঠিক কথা, অন্ততঃ আইন-ই-আকবরীর মতে। 
সত্যিই গিয়াস ভাগ্যবিপর্ষয়ে তার ছুই ছেলে আর এক মেয়ে এবং 
গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে তেহরান থেকে কান্দাহারের পথে ভারতবধের 
দিকে পা বাড়িয়েছিলেন । 

কান্দাহাবে মেহ্রেউন্নিসার জন্ম হল, দস্্রার অত্যাচারে আর 
দুর্দশায় যখন তিনি অসহায় হয়ে পড়েছিলেন তখন সওদাগর মালিক 
মান্ুদ-ই তাকে সাহায্য করেছিলেন । 

একই কাহিনী একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন কাফি খা । 

তিনি বলেছেন, নবজাত কন্ঠাকে পিতামাত1 অভাবের তাড়নায় 
যে পথে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন, সেই পথেই আলছিলেন মালিক 
মাত্দ | 
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এঁটুকুন শিশুর ভূবনমোহন রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান । পরম 
মমতায় তিনি শিশুটিকে বুকে তুলে নিলেন, কিছুদূর গিয়েই দেখা 
পেলেন গিয়াস-পরিবারের | 

গিয়াস-পত্তীকে তিনি শিশুটির ধাত্রী নিযুক্ত করলেন। তারপর 
তার! এলেন হিন্দুস্থানে 

এল্ফিনস্টোন সাহেবের লেখাতে ও এঁ একই গঞ্জের প্রতিধ্বনি | 

মালিক মানুদ গিয়াসবেগের দিকে তাঁকিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা 
বলেই বুঝতে পেরেছিলেন, আপাত ক্রিষ্ট এই পথিক প্রতিভাধর । 

হিন্দুস্থানের পাকা জহুরী সম আকবর। তার কাছে এ 
জহ্রকে নিয়ে ঘেতে হবে, এরর যথার্থ মূল্য তিনিই দিতে পারবেন । 


প্রথমে লাহোর, লাহোর থেকে আগ্রা । আগ্রায় এসে মাসদ 
শুনলেন সআট সেখানে নেই, সিক্রীতে বাস করছেন । 

রাজাজয়ী আকবর সিক্রীর নাম দিয়েছিলেন ফতেপুর-সিক্রী । 

পাহাড় জঙ্গলে ঢাক একটা নগণ্য গ্রাম ছিল এই পিক্রী। তাকে 
আকবর এমনভাবে কৃত্রিম হুদ, প্রাচীর, মস্ত বড় বড় তোরণ, মসজিদ 
ও নান! ধাচের মহল দিয়ে সাভি য়েছিলেন যে? দেখে চমকে হেত 
হয়। মনে হয় ময়দানবের নিজের হাতে তৈরি সব। সাজাবেন না! 
কত পয়মস্ত এই সিক্রী ! 

এখানেই তো জন্ম হয়েছিল তার কত সাধের সেখুবাবার । 

কত দামী লাল পাথরের তৈরি ক্ছতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ-_বলিষঠ 
সআাটের বলিষ্ঠ ভাস্কর্য! প্রচুর আলে! আর খোলা হাওয়া নেচে- 
ঘুরে বেড়াত প্রাসাদের প্রতি আনাচে-কানাচে এই প্রাচুর্ষে-ভর! 
মন ও আলোর দৃষ্টি নিয়েই তো আকবর সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানাতেন 
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দেশবিদেশের গুণিজনকে | যে-কোনে। পণ্ডিতের মতোই এদের সঙ্গে 
আকবর আলোচনা তর্ক চালিয়ে যেতেন বহুক্ষণ ধরে । 

আকবরের দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, মন ছিল উদার। মালিক মাসুদের 
কাছে.আকবরের মনেক্ব ই পরিচয়টি অজান। ছিল না । তাই তিনি 
গিয়াস বেগ আর তার ছেলে আবুল হাসানকে নিয়ে ফতেপুর সিক্রীতে 
উপস্থিত হলেন । 

মালিক মান্ুদ সম্রাট আকবরের সামনে গিয়ে তাকে যথারীতি 
অভিবাদন জানিয়ে বললেন--শাহান শাহ; এবছর আপনার জন্য 
হটি সজীব রত্ব উপহার এনেছি । বাদশাহ ধদি কৃপা করে এঁদের 
আশ্রয় দেন, তাহলে দেখবেন ইরান-তুরান থেকে এ রত্ব আজ পধস্ত 
হিন্দুস্থানে আসে নি." 

বটে !' আকবর আগ্রহ প্রকাশ করলেন “সজীব রত” দেখার 


মালিক মাস্দ ফিরে গিয়ে বাইরে অপেক্ষমান গিয়াস আর 
তার ছেলেকে নিয়ে এলেন । 

আকবর উজ্জল চোখ ছুটি উজ্জ্লতর করে গিয়াস বেগকে দেখলেন, 
আবুল হাসানকে দেখলেন। 

তিনি লোক চেনেন, তাই ভবিষ্যৎ ইতিমদ-উদ-দৌল! ও আসফ 
খাকে তিনি একবার দেখেই চিনতে পেরেছিলেন । 

তেহরানের ভাগ্াযতাড়িত গিয়াস হিন্দুস্থানে এসে ভাগাবান 
হলেন। আকবরের সমাদরে তিনি ন্বর্গের সিঁড়ি খুজে পেলেন। 
প্রথমে তিন শ সৈন্যের সেনাপতি, তারপরে কাবুলের দেওয়ান, কিছু 
দিনের মধ্যে একহাজারী মন্সবদার, তারপর আরও উঁচুতে । আর 
আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ? 

সে কাহিনী পরে-, 

গিয়াস বেগ ছিলেন একদিকে আকাশ-ছ্রোয়! উচ্চাকাজ্ষী।, অন্য- 
দিকে কবি-সাহিত্যিক। ব্যবহারে ছিলেন সদাশয়, বিনয়ী। ব্যক্তিগত 
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জীবনে ছিলেন কর্মঠ। অন্যের বিপদে ছিলেন বন্ধুর মতো! 
সাহায্যকারী । তাঁকে নাকি জীবনে রাগ করতে দেখা যায় নি। তাই 
তার বাড়িতে অন্যকে শায়েস্তা করার জন্য আমির-ওমরাহদের 
নিত্যব্যবহার্ধ চাবুক বা শৃঙ্খল দেখ! যেত না। 

শুধু একটি ক্রটি__গিয়াস বেগ উচু আসনে বসেও কথায় কথায় 
বা হাত পাততেন, জীবনে এ লোভ ছাড়তে পাবেন নি, সমানে 
ঘুষ নিয়েছেন, এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে নিয়েছেন । 

তবে যত বড় উচ্চপদস্থ হোন না কেন, গিয়াস বেগ ইতিহাসের 
পাতায় এখানেই থেমে যেতেন, যদি না৷ কান্দাহারে মরুভূমির বুকে 
তার সবিতা-কন্ার জন্ম হত। 

কয়েকটি বছর কেটে গেল । 

গিয়াস বেগ ছুঃখের দিনে যে সন্তানটিকে পেয়েছিলেন সে এর 
মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বাপ আর মা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
তাঁকিয়ে দেখেন মেয়ের দিকে । পদ্মের মুণালের মতো নমনীয়, অথচ 
দৃপ্ত বাল্যের সৌকুমার্ষের সঙ্গে লাবপ্যভরা! ব্যক্তিত। প্রতিটি কথায়, 
হাসির ঝিলিকে; চলাফেরায় কি যেন এক বিশেষত । 

মা আসমত বেগমের মনে কত কী আশার আল্পনা এঁকে বায়। 
তেহরানের ভাগ্যবিপধকে হিন্দুস্থানের পরম সৌভাগ্যের ভেতর 
দিয়েই তো ভূলতে হবে ! 

মেহেরউন্নিসা বড হোন, রূপের ঢল নেমে আসুক তার প্রতি অঙ্গে; 
বুদ্ধি আর চাতুর্ধ ঝলকে উঠুক তার সমুদ্রের মতো গভীরঃ আকাশের 
মতো! নীল ছুটি পদ্মচোথে | ক্ষিতিব্যোম ভেদ করে তুর্ধনিনাদে জেগে 
উঠৃক তার মনের অপার আকাজক্ষা | 

মেহেরউন্নিস বড় হোন-__তারপর:'"* | 


১৫৮৫ গ্রীস্টাব্দে-_কিশোর সেলিমের সঙ্গে বিয়ে হল অন্বর-রাজ 
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ভগবানদাসের মেয়ে মানবাইয়ের। আপন মামাতো। বোন। মুঘল 
প্রাসাদে এসে মানবাইয়ের নামকরণ হয়েছিল শাহবেগম | শাহ- 
বেগম স্বামীর সেহ শ্রদ্ধ। ছুই-ই পেয়েছিলেন। 

শাহবেগমের গভে সেলিম তার প্রথম পুত্রের মুখ দেখলেন-__ 
আকবর দেখলেন তার সেখুবাবার উত্তরাধিকারীকে-_নাম হল খসরু | 
ইতিহাসের পাতায় যে ক'টি লাঞ্ছিত হতভাগ্য মহৎ জীবন দেখা 
যায়, খসরু তার মধ্যে একজন । 

সেলিমের দ্বিতীয় ছেলের নাম পরভেজ, তার ম। ছিলেন সাহেব-ই- 
জামাল; খাজা হাসানের মেয়ে | 

তৃতীয় ছেলের নাম খুরম, তার মায়ের নাম জগতগৌসাই বা 
যোধাবাই। বাপ ছিলেন 'মোটারাজা' উদয়সিংহ। এই খুরমই 
পরে হয়েছিলেন শাহজাহান | 

আর যে ছুই ছেলে-_জাহন্দর ও শাহ্রিয়র__' 

এই ছুজনের মায়ের উল্লেখ আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় 
না। শাহরিয়রের নাম এর পর অনেকবারই উল্লেখ করতে হবে,_- 
মুঘল ইতিহাসে যে কজন অকর্মণ্য রাজপুত্রের নাম পাওয়া! যায়, 
তার মধ্যে শাহরিয়র একজন | 

সেলিমের বেগমের সংখ্যা ছিল রাজোচিত, হারেমে মেয়েদের 
সংখ্য। উঠেছিল হাজারের কাছাকাছি । 

সব কিছুতেই মোগলাই মহিমা | 

সেলিম সুরার নেশায় পোক্ত হয়েছিলেন বেশ অল্প বয়স থেকে । 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তুরাপাত্র হাতে মানুষের ইহজীবনের য। কিছু কামনা 
আর উচ্ছলতা, তাতে মত্ত হয়ে থাকতেন। যোদকে তাকাতেন 
দেখতেন পৃথিবী কত রূডিন ! 

রঙের নেশায় পুত্রকে মেতে উঠতে দেখে আকবরের মুখ কালো 
হয়ে গেল_-মন বিষগ্ হয়ে উঠল 

এই তার উত্তরাধিকারী ! 


১৪ 


এত হিম্মৎ দিয়ে তৈরি কর] তার বিশাল হিন্দুস্থান-সাত্রাজ্যের 
ভাবী অধীশ্বর ! 

আদরট] অবিশ্যি একটু বেশীই দিয়েছিলেন-__কিন্তু অন্য দিকে 
সত্যিকারের মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্বকেও তে! তিনি কখনও 
অস্বীকার করেন নি! আর সেখুবাবার তো! লেখাপড়া। যুদ্ধবিদ্যাঃ 
অস্ত্রচালন1__এদিক থেকে কোনো ক্রটি নেই। দিবিবিবুদ্ধিমান ছেলে__ 
যথেষ্ট যোগ্যতা আছে 

তবু কেমন যেন। 

ছেলেবেলায় যে খামখেয়ীলিপনা মনে হত নিছক ছেলেমামুষী, 
বড় হবার পর সেট! যে এমন বিষিয়ে উঠবে তা কে জানত! 

আকবর চিন্তিত হয়ে উঠলেন । অনুজপ্রতিম অভিন্নহ্ৃদয় মন্ত্রী-বন্ধ 
আবুল ফজলের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন । 

সেলিমের খামখেয়ালিপনায় এবার আগুন লাগল। সেলিম 
হুচক্ষে দেখতে পারতেন না আবুল ফজলকে | সেলিমের দোষ-ক্রটির 
ওপর লোকটির সজাগ-রুক্ষ দৃষ্টি গায়ে জ্বাল! ধরিয়ে দিত-..। 

সেখ মুবারক আর তার ছুই ছেলে ফৈজী ও আবুল ফজল। 
সাহিত্য, কবিত্ব আর দার্শনিকতা_এই তিনের যোগফলে এঁদের 
পাণ্ডিত্য। 

আকবর এদের তিনজনকে চোখে হারাতেন। আকবন্পের অনু- 
সদ্ধিৎসু মনের কত কৌতৃহলই না৷ এদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় 
পরিতৃপ্ত হয়েছে। বিশেষ করে ধর্মের মধ্যে মহাসত্য কী-_ এই 
নিয়ে যখন আকবরের মনে ঝড় উঠেছিল) তখন এদের সঙ্গে গভীর 
আলোচনায় তার মন শান্ত হয়েছে, খুশি হয়েছে ! 

সে যুগের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে সবচাইতে সচেতন ও সজাগ 
ছিলেন সম্রাট আকবর | তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দুস্থান 
শাসন করতে হলে ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতিকে পৃথক করে রাখলে চলবে ন!। 
নৃতরাং রাজনৈতিক শক্তি-প্রতিষ্ঠার পিছনে ধর্মনৈতিক সমন্বয় একান্ত 


৯.৫ 


প্রয়োজন । ধর্মীয় অনুসন্ধিংসা আর রাজনৈতিক বাস্তববোধ-_-এই 
ছইয়ের তাগিদে আকবর ঘোষণ1 করেছিলেন-__ঈশ্বর এক, তান 
প্রতিনিধি স্বয়ং সম্রাট | 

উলেমার নির্দিষ্ট ধর্মনীতিতে এই বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে আবুল! 
ফজলের অনেকখানি হাত ছিল। সেলিম নাকি এই জন্যই আবুল 
ফজলের ওপর চটেছিলেন | 

আসলে আবুল ফজলও সেলিমকে খুব পছন্দ করতেন না। তীর 
চারিত্রিক শিথিলতা পানে আসক্তি এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সব সময়ে 
অবহিত ন। থাকা-_আবুল ফজলের তীব্র সমালোচনার বিষয় ছিল । 

সেলিম সহ্য করেন নি--করেন নি বলেই যা করেছিলেন সেও 
এক জঘন্য ইতিহাস-*'। 


সেলিম বড় হলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিলেন তার 
নিংহাসনে বসবার উপযুক্ত সময় এসে গেছে-_বাপ ছচোখ বুজুন আর 
না বুজুন। 

কোনো কোনো কাহিনীকারের মতে আকবর ধর্মবিষয়ে 
পরিবতিত নীতি অবলম্বন করেছিলেন বলেই নাকি সেলিম বাবার 
ওপর অত চটে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেলিম ও পরে সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে ধর্ম সম্বন্ধে সেলিমের 
গভীর অনুসন্ধিংসা বা চিন্তা করা দূরে থাক; তার কোনে! মাথাব্যথাই 
ছিল না। যখন যুবরাজ ছিলেন তখন তো কিছু ভাবতেনই না, 
যখন সম্রাট হলেন, তখন খেয়াল তাকে যেদিকে চালিয়েছে, তিনি 
সেদিকে চলেছেন । 

পিতার মতো সেলিম জেন্ুইট পাদ্রীদের সঙ্গে আলোচন। 
চালিয়েছেন; তাদের প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য ও দেখিয়েছেন । কিন্তু যীশু 
শ্বীস্টের সবকিছু মহিমাকে তিনি স্বীকার করেন নি। 


১৬ 


আবার অন্যদিকে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও কোনে! অন্ধ গৌড়ামি 
তার মধ্যে ছিল না । 
আসলে আকবর শাহ জৈন-পারসী-স্বীস্টান-হিন্দু পণ্ডিতদের 
সাদর আহ্বান জানিয়ে তাদের সঙ্গে ধর্মীলোচন! চালিয়ে সে-যুগে যে 
অচিস্তনীয় আবহাওয়ার স্ষ্টি করেছিলেন_সে আবহাওয়ায় মানুষ 
সেলিম স্বভাবতই উদার পটভূমিকায় বড় হয়ে উঠেছিলেন । তবে 
আকবরের মধ্যে যে চিন্তার গভীরতা! ছিল, সেলিমের মধ্যে ততটা 
দেখা যায় নি। ন্ৃতরাং ধর্ম সম্বন্ধে উদার বা অনুদার কোনে নিদিষ্ট 
মত তিনি বেছে নেন নি। তাই সম্রাট হিসেবে কখনও দেখি, তিনি 
দুঢতার সঙ্গে ইসলাম ধর্ধের জয়ঘোবণা করেছেন, মুসলমান মেয়েদের 
বিয়ে করে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য রাজৌরির হিন্দুদের শাস্তি 
দিচ্ছেন, মেবার ও কাঙডা রাজোর হিন্দুমন্দির ভূমিসাৎ করার আদেশ 
দিচ্ছেন (অবশ্য যুদ্ধের সময় ), আজমীরের বরাহদেবের মন্দির ধ্বংস 
করে মৃত্তি পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিচ্ছেন, পতুতীজদের গির্জে বন্ধ 
করছেন ( এ-ও পতুণীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় )। আবার কখনও 
তিনি হিন্দুদের মন্দির নির্মাণে অনুমতি দিচ্ছেন) বিনা তীর্থকরে 
হিন্দুর! তীর্থগ্থান দর্শন করছেন, জেস্ুুইট পাত্রীর সরকারী বৃত্তি 
পাচ্ছেন, সআরাট হিন্দুদের বস, রাখীবন্ধন এবং দসেবা উৎমবে যোশ, পানে 
দিচ্ছেন__-এমন কি শিবরাত্রি উৎসবে রাত্রিবেল! তিনি নামী-গু্ক্তগুলি 
যোগীপুরুষদের দর্শন করতেও যাচ্ছেন । দ্য করা, 
খ্রীষ্টানদের খ্রীস্টমাস, ইস্টার ও অন্যান্ত উৎসব পালনে জাহাঙ্গীরের গুরুত্ 
কখনও কোনে। অসমথন ছিল না। অন্যদিকে মুসলমানদের মধো কেউ 
যদি ইসলাম মতবাদ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা কোনো পরিবর্তন ছদের 
দেখাতেন তাহলে তাদের শাস্তিদানে জাহাঙ্গীর দেরি করতেন না| 
সমসাময়িক ইংরেক্গ দূত স্তার টমাস রো-এর কথাই ঠিক-_ 
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১৭. 
বুরজাহান-২ 


আদরের আতিশয্যে সেলিম অপরিণত বুদ্ধি নিয়ে বড় হয়ে 
উঠলেন, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মদের মাত্রাও বাড়ল। শোন! যায় 
সেলিমের বয়ল যখন তিরিশ পেরোয় নি তখনই নাকি তিনি চবিবশ 
ঘণ্টায় কুড়ি পেগ করে ছ'-ছ'বার চোলাইকর খাঁটি মদ গলায় 
ঢালতেন। দিনে চৌদ্দ পেগ, রাত্রিবেলায় ছ পেগ, হিন্দৃস্থানের মাপে 
যার নাকি পরিমাণ ছিল ছ' সের! 
শেষ পর্যস্ত রাজচিকিৎসক হাকিম হামাম একেবারে বলে বসলেন, 
শীহজাদা যদি মদের পরিমাণ ন। কমান। তা হলে ছ'মামের মধ্যে 
তাকে কবরের আওতায় গিয়ে পড়তে হবে। 
সেলিম একটু থমকে গেলেন । 
মদের মাত্র! তো! একটু কমালেনই, উপরক্ত খাটি মদের সঙ্গে 
আঙুরের রস মিশিয়ে মদের বিষটাকে বেশ কিছুটা নরম করবারও 
ব্যবস্থা হল। 
কিন্তু তবু... 
নির্ভেজাল মোহিনী মদিরকে যেন ভোল! যায় না। আঙউ্রের 
রস মেশান! মদে কেমন যেন শানায় না। অতএব 'থাটি' জিনিসের 
অভাব মেটানোর জন্য এল আফিম । 
০ আফিম দেখতে বিদঘুটে কালো? কিন্তু একবার গিলে ফেললেই 
ওপত্বগৎ আলোঃ আলোময় সব কিছু, আর সেই আলোয় পা ফেলে 
রা এগিয়ে এলেন অপরূপা মেয়ে মেহেরউন্নিসা । 
গিয়াস-পত্তী আনম বেগম ছিলেন চতুরা, বুদ্ধিমতী-_রূপসীও 
বটে। তিনি মাঝে মাঝেই মুঘল হারেমে বেড়াতে যেতেন, সঙ্গে 
থাকতেন মেহেরউন্নিসা । 
মেহেরউন্নিসা যে পথ দিয়ে যেতেন, সে পথে পদ্মফুল ফুটত কিন! 
জানি না? তবে মেহেরউন্নিলার বর্ণনীতীত দৈহিক এশ্বর্ষে অনেকের 
মনেই বিস্ময়ের দোল! লাগত। 
মায়ের হাত ধরে তিনি মুঘল হারেমে যেতেন, আর এই আসা 


১৮ 


যাওয়ার মাঝে হঠাৎ একদিন মেহেরউন্নিসা থমকে ফাড়ালেন) চোখ 
তুলে তাকালেন-__ 

কে সামনে দীড়িয়ে ? 

সেলিম ? 

যুবরাজ ? 

তামাম হিন্দুস্থানের ভবিষ্ৎং-সআট? বয়সে নবীন, রূপবান, 
বলিষ্ঠ, বড় সুন্দর ছুটি চোখে গোলাপী নেশা । 

মেহেরউন্নিসার পদ্ম-জীখি ছুটি উলটল করে উঠল-_ 

সেলিমের গোলাপী চোখেও জ্বলে উঠল বিজলীর রোশনাই | 

সত্যিই কি তাই? 

পরে দেখব, সেলিম আগে জাহাঙ্গীর হোন, সিংহাসনে বস্থুন"** 

তার পর। 


ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশক । 

আকবর দক্ষিণ ভারতে মুঘলশক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য সমর-অভিযান 
পাঠিয়েছিলেন । দশ্দিশ ভারতে তখন আধিপত্য স্থাপন কর! মানে 
আহমদনগর। বিজাপুর, গোলকুণা ও খান্দেশের সুলতানী শক্তিগুলি 
নষ্ট করা, বিশেষ করে দরকার ছিল খান্দেশের অমিরগড় জয় করা, 
কারণ অসিরগড়ের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক-_ছুদিক থেকেই গুরুত্ব 
ছিল খুব বেশী। 

আকবর প্রথমে মুরাদ আর কয়েকজন নামী সেনাপতিদের 
দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন । 

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজে গেলেন খান্দেশ জয় করতে । 
খান্দেশের রাজধানী বুরাহানপুর; তারপর অসিরগড়-_-পরপর 
আকবরের হাতে এসে গেল-_অবিশ্তি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক 


১৯) 


কৌশল করে। যাই হোক আকবরের তখন দক্ষিণ ভারতে দেরি 
করার সময় ছিল না। কারণ ওদিকে, অসিরগড় জয় করার ফাকে, 
উত্তর ভারতে বড় ছেলে সেলিম আবার এক কাণ্ড করে বসে 
আছেন । 

সেলিমের ওপর ছিল--আজমীরের শাসন-দায়িত্ব। উপরস্ত তাকে 
পাঠানে। হয়েছিল মেবার রাজ্য জয় করার জন্য | 

সেলিম প্রথমটায় সাজ সাজ রব করলেন বটে, কিন্তু যেই দেখলেন 
তার ধারে-কাছে আকবর নেই, তিনি গেছেন দাক্ষিণাত্যে-_ব্যস, 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুক ঠকে বলে উঠলেন, “আমি বাপ জানি না, যুদ্ধ 
জানি না, আমি কারও হুকুমের চাকর নই--আমি এখন স্বাধীন, 
আমি যা খুশী তাই করব । 

মেবার জয় চুলোয় যাক, সেলিম গিয়ে প্রথম ঢু' মাব্রলেন পাঞ্জাবে । 
সেখানে বিশেষ সুবিধে হল না| চলে এলেন আগ্রায়। অভিলাষ 
ছিল সেখানে মজুত-করা! অগুণতি ধনরাশির বেশ খানিকটা হাতিয়ে 
নেওয়া কাজে লাগবে । 

কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হলেন । 

যমুনা নদী বেয়ে এবার চলে এলেন সোজা! এলাহাবাদ । সেখানে 
এসেই দিংহাসনে বসে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, “আমিই রাজ11? 

বিহারের খানিকটা অংশ নিজের অধিকারে নিয়ে এলেন, 
সেখানকার তোষাথানা থেকে ত্রিশলক্ষের মতো টাক। সব্রিয়ে ফেললেন. 
শাসন করার জন্য সেখানে একজন গভর্নর রেখে দিলেন। 

এলাহাবাদে রাজা সেলিম ইচ্ছেমতো! নিজের পেয়ারের লোকদের 
খেলাত দিতে লাগলেন, জায়গীর (দিলেন, ফরমান মঞ্জুর করলেন। 

এককথায় একেবারে মথুরার রা রাজা বনলেন | 

আকবর স্থিরবুদ্ধিব্ু (লোক; লগ প্রথমে তিনি মাথা গরম 
করলেন না। মিষ্টি উপদৈশ দিয়ে, সংঘ ষায় তিনি সেলিমকে 
একখান। চিঠি পাঠালেন সেলিম ড় রেট, যুবরাজ, যার ওপর 
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কিন ভবিষ্যতের এতবড় দায়িত্--তার কি এসব ছেলেমানুষী করা 
মানায়, না উচিত ! 

চিঠিখানা পাঠালেন ছেলের আবাল্যবন্ধু খাজা মহম্মদ সরিফের 
হাতে দিয়ে। তাকে বলে দিলেন, সেও যেন বুঝিয়ে স্ুঝিয়ে 
সেলিমকে ঠাণ্ডা করে । 

চিঠিখানা পেয়ে সেলিমের চোখে জল এল, অন্ৃতাপে মনটা! পুড়ে 
গেল। অমন বাপের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো ! 

পাপ? পাপ-মহাপাপ। 

চোখের জলে সেলিমের হু'গাল ভিজে গেল। 

সেলিমের ইয়ার-বন্ধুরা দেখল মহাবিপদ-_বেশতো। হচ্ছিল 
খাওয়া-দাওয়া ফুতি করা, নিত্যি নোতুন খেলাত পাওয়া ! তা নয় 
মাঝখান থেকে যত সব উড়ো বিপদ । 

সেলিমের চোখে জল দেখে বন্ধুরা বললো। “করছ কি ইয়ার ! 
বাজার ছেলে বাপের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছ-__বেশ করেছ, কামাল কিয়া । 
এর মধ্যে আবার চোখের জল ফেলাফেলির কি আছে ? 

ব্য, সঙ্গে সঙ্গে কোথায় বা অনুতাপ; কোথায় বা কি! সেলিম 
আবার যে-কে সেই | 

শুধু তাই নয়, খা, মহম্মদ সর্রিফও সেলিমের দলে ভিড়ে গেল, 
সে হল সেলিমের প্রধানমন্ত্রী । ওসব ছেড়ে আকবরের কাছে ফিরে 
আসতে তার বয়ে গেছে। 

আকবর দেখলেন, মহাবিপদ, যে যায় লঙ্কায় সে হয় বাবণ। 
যাহোক একটা কিছু কর। দরবার । 

১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফিরে এলেন আগ্রার। এখানে এসে 
শুনলেন, সেলিম হাজার ত্রিশেক ন্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন আগ্রার 
দিকে; মুখে বলছেন, বাবাকে “সেলাম দেবো । 

অভিনয় করে আকবরকে ভোলানে যায় না। 

আকবর এক হুমকি দিলেন ছেলেকে--বাপের কাছে আসতে 


২১ 


চাও তো৷ অত লোৌকলস্কর কেন? মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আসবে 
তো৷ এস, নয়তো পত্রপাঠ বিদেয় হও-_নইলে_ . 

নইলে-_কি হবে সেকথা সেলিম বুঝতে পেরে থেমে গেলেন, 
সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন) বাবাকে অনুনয় করে জানালেন, এবার থেকে 
তিনি বিশ্বস্ত থাকবেন, আর কোনে। গোলমাল করবেন ন1। 

ছেলের এই বিনীত মনোভাবে 'আকবর তো মহাখুশি, খুশি 
হয়েই তাকে উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের শাসনকর্ত! করে দিলেন । 

সেলিম হাসিমুখে এলাহাবাদে ফিরে গেলেন, কিন্ত সেখানকার 
মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই আবার কাধে সেই শয়তান ভর করল-_ 
সেলিম আবার রাজা হয়ে বললেন? যা খুশি তাই করতে লাগলেন-__- 
এমন কি পতুগীজের কাছে সাহায্য চাইলেন, যাতে বাপের বিরুদ্ধে 
বেশ শক্তসমর্থ হয়ে দাড়াতে পারেন । 

বিরক্ত হয়ে এবার আকবর থবর পাঠালেন আবুল ফজলের 
কাছে, তার সঙ্গে একবার পরামর্শ না করে আকবর আর স্থির হতে 
পারছেন না। 

আবুল ফজল তখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত ছিলেন । 

যতই ব্যস্ত থাকুন, আকবর তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে আর 
তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না| দাক্ষিণাত্যের ভার নিজ্রে 
ছেলের ওপর দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি আগ্রার দিকে অগ্রসর হলেন; 
সঙ্গে মাত্র কয়েকজন অনুচর | 

খবরটি যথারীতি পৌঁছে গেল সেলিমের কানে, রাগে সেলিমের 
মুখখান। টকটকে লাল হয়ে উঠল-__আবার সেই লোকট] যাচ্ছে তার 
বিরুদ্ধে বাপের কান ভারী. করবার জন্য ! লোকট৷ যে কী মন্ত্রে 
বাপকে জাছ করে রেখেছে সেলিম বুঝতে পারেন না। তিনি যাঁকে 
এত ঘৃণা! করেন, বাপ.তাকে এত ভালবাসেন কি করে ! 

সেলিম অস্থির হয়ে উঠলেন। যেমন করেই হোক, যাতে আবুল 
ফজল কিছুতেই আকবরের কাছে না যেতে পারে তারই ব্যবস্থা 
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করতে হবে। সেলিমের বদ্ধমূল ধারণ। তার মুঘল সিংহাসনে ওঠার 
পথটি আবুল ফজল কাট। দিয়ে বুজিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর | এক্ষেত্রে 
আবুল ফঞজজলকে কিছুতেই আকবরের কাছে যেতে দেওয়! যায় না__ 


অতএব সেলিম ডেকে পাঠালেন বুন্দেল! সর্দার রাজ! বীর- 
সিংহদেেওকে--তাকে চুপি চুপি কি সব বললেন, বীরসিংহ মাথ! 
নাড়িয়ে সম্মতি জানাল, তরোয়ালের হাতলট। একবার মুঠিয়ে 
ধরল-_ 

'ভালোয় ভালোয় কাজ মিটলে তোমাকে খুশি করে দেবো 
চাপা গর্জন করে সেলিম বললেন-_ 

“আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার কাজে কোনে। গাফিলতি হবে 
না'__ 

বুন্দেল৷ সর্দার মনের উল্লাম আর চেপে রাখতে পারছিল ন1। 

আবুল ফজল যখন আগ্রার পথে উজ্জয়িনীতে এসে উপস্থিত 
হলেন, তখন তাকে কয়েকজন এসে সাবধান করল) তিনি যেন এ পথ 
ধরে আর না এগোন । পথে নারোয়ারে সেলিমের লোক গ! ঢাকা 
দিয়ে আছে, তাদের হাতে মারাত্মক অস্ত্র । 

আবুল ফজল উত্তর দিলেন, যে পথ ধরে চলেছেন সে পথে তিনি 
যাবেনই | পথের চোর তাকাতের সাধ নেই তাকে আটকায়। 

আবুল ফজল নারোয়ারের দিক এ্রেগিয়ে চললেন । 

১৬০২ গ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট । 

আবুল ফজল নারোয়ার থেকে আর মাত্র ক্রোশ ছয়েক দূরে, ঠিক 
সেই সময় দেখা গেল, অস্ত্র হাতে একদল সৈন্য | বীরসিংহের লোক। 

সঙ্গীরা আবুল ফজলকে বিনীত অন্থুরোধ জানাল ফিরে যেতে-__ 
অন্ততঃ কয়েক মাইল দূরে অস্ত্রী খলে যে জায়গায় বায়রায়ান ও 
স্বরজ নামে ব্বপক্ষীর ছুজন সেনাপতি সৈন্ নিয়ে অপেক্ষা করছেন-__ 
সে জায়গায় একট আশ্রয় নিতে। 
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আবুল ফজলের এ প্রস্তাবেও মন সরল না। পিছু হঠতে তার 
মর্যাদায় ঘা! লাগল-_তিনি এগিয়ে চললেন । 

তারপর যা ঘটবার ঘটল । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরসিংহের দল এসে ঝাপিয়ে পড়ল আবুল 
কজলের ওপর | আবুল ফজল যতক্ষণ পারলেন, সাহস আর বীরত্বের 
সঙ্গে অস্ত্র চালিয়ে গেলেন। 

কিন্তু কতক্ষণ ! 

শত্রর1 তাকে ঘিরে ফেলল, বর্শার আঘাতে তার দেহ এফোড়- 
ওফৌড় হয়ে গেল। প্রাণহীন আবুল ফজল লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে । 

এতেও বুন্দেল! সর্দারের পৈশাচিক তৃপ্তির অবসান হল ন1। 
সেলিমের কাছ থেকে আরও কিছু উপরি বাহবার জন্ত বীরসিংহ 
আবুল ফজলের দেহ থেকে মাথাটি ছিন্ন করে সেলিমকে ভেট 
পাঠালেন । 

সেলিম ছিন্ন মুগডটা দেখেই ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছলেন--আইন-ই 
আকবরীর বর্ণনায়--17700 20 00৮0৫60% 013৩০--কোন্‌ 
আস্তাকুড়ে কে জানে! সেখানে নাঁকি অনেক দন কাটামুণ্ডটি 
পড়ে ছিল । 

সেলিমের রাগের এহ হল নগুনা। 

তবে অন্তরকে তিনি বারসংহকে ভোলেন নি 

তিন যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর হলেন, তখন তান কারসিংহকে 
[তিনহ!জানা সেনাপতির পদে 'শহুক্ত করেছেলেন। তার দ্বারে 
বার।সংহ আজাবন অন্যতম প্রর়পান্র্পে বিরাজ করেছেন । 

আবুল কজলের এই হত্যাকাহিনা রাজধানীতেও গৌছল। কিন্তু 
সম্রাটের কানে এই নিদারুণ সংবাদ কে তুলবে! তবে একটা 
কাজ কব্া যেতে পারে । তৈমুক্ বংশের তো [নয়ম ছিল- রাজাকে 
তার কোনে! পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিতে হলে মৃত রাজপুত্রের “ভকিল' 
হাতে একখান! নীল রুমাল বেঁপে উপবিষ্ট রাজার সামনে গিয়ে 
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নীরবে ফ্রাড়াতেন। “ভকিল'কে মুখে আর কিছু বলতে হত না 
রাজ! সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেলতেন- যে-ছেলের “ভকিল? হাতে রুমাল 
বেঁধেছেন--সে ছেলের মৃত্যু হয়েছে" "** ' 

আবুল ফজলের মৃত্যুসংবাদও ঠিক সেই নিয়মেই আকবরের কাছে 
পেশ কর] হবে ঠিক হল। 

আবুল ফজলের ভকিল যথারীতি হাতে নীল রুমাল বীরছেন, 
তারপর চোখের জল চেপে মাথা নীচু করে নীরবে গিয়ে দাড়ালেন 
সম্রাট আকবরের সামনে । 

সভাস্থল ঢুপ। 

কোথাও এতটুকু নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না। 

মুহুর্তের জন্য বোধ করি সবাই নিশ্বাস বন্ধ করেই রেখেছিল । 

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আকবরেরও ৷ প্রথমট! বুঝি বা বুঝতে 
পারেন নি, তারপরেই হাহাকার করে উঠলেন--সাতরাজ্যের ধন এক 
মানিক আবুল ফজল, তাকে এমন করে মৃত্যুর আঘাত দেওয়া ! 

আকবর ক'দিন আর ঘর থেকে বেরুলেন না। 

আকবর প্রথমে বুঝতে পারেন নি তার আদরের সেখুবাবাই কাণুটি 
করিয়েছেন। সব কিছু ঘটন। শুনে আকবর বলেছিলেন-_-সেলিম 
যদি সম্রাট হতে চেয়ে।ছল, তবে আবুল ফজলকে না মেরে আমাকে 
তা মারতে পারত")? 

বারাসংহবে চরম শান্তি দে'র জন্য তিনি লোক পাঠালেন । 
কিন্ত তার মুত্যু পথ, অনেক বার ধর। পড়তে 1গয়েও,। বীরপিংহ ধরা 
পড়েন ন। কোনোরকমে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন । 

সেলিমও শাস্তির হাত থেকে ন্েহাই পেতেন না? নেহাতই 
উত্তরা ধকারীর সমস্তা-তাই। 

মুরাদ মদ খেতে খেতে আগেই মারা গেছেন ! 

দানিয়েলের অবস্থা এ একই কারণে কাহিল হয়ে পড়েছে। 
তিনিও আর বেশিদিন নয় । 
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বেগম সাহেবারা সম্রাটকে বিনীত ও সকাতর অনুরোধ 
জানালেন; যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে, সেলিমকে এখন ক্ষমা-ঘেন! 
করে নেওয়াই ভাল | উত্তরাধিকারী হিসেবে ও ছেলেই তো একমাত্র 
সম্বল । 

জাহাঙীরের সতমা ছিলেন সলিম1 বেগম । অস্তঃপুরের অত্যন্ত 
প্রভাবশীলিনী মহিলা, অতি বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীলা । 

এলাহাবাদে গিয়ে সেলিমকে বুঝিয়ে স্থুঝিয়ে তাকে আগ্রায় নিয়ে 
আসবেন বলে তিনি আকবরের কাছে অনুমতি ভিক্ষা করলেন । 

আকবর অনুমতি দিলেন । 

সলিমা বেগম বুকভরা আশা নিয়ে এলাহাবাদে উপস্থিত 
হলেন। নিজের সন্তান না হলেও খেয়ালী সেলিমকে তিনি বড় 
ভালবাপতেন। 

দেখা হলে সেলিম তাকে নত হয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন । 
সলিম। বেগম স্থির শান্ত দৃষ্টিতে সেলিমের মুখের দিকে খানিকটা 
তাকিয়ে রইলেন । সতেজ সুন্দর চেহার1, কিন্তু হলে হবে কি-_- 
মুখখান। একেবারে একগু য়েমিতে ভরা | 

“বাড়ি চল, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি-_' সলিম1 বেগমের 
শান্ত দৃষ্টির সামনে সেলিম যেন একটু কুঁকড়ে গেলেন। তবু ঘাড় 
বেঁকিয়ে রইলেন । 

'অসন্তব, আমি এখন কিছুতেই আগ্রায় ফিরব না) 

বৃদ্ধ পিতার আদেশ-অন্ুরোধ রক্ষা না করার মানে কর্তব্যের হানি 
হওয়1) যে-কোনে। ভাবী সম্রাটের পক্ষে এটা নৈতিক অপরাধ'--) 

সলিমা বেগমই জয়ী হলেন | অনেক বুঝিয়ে স্ুঝিয়ে তিনি 
সেলিমকে নিয়ে এলেন আগ্রায়। সেখানে প্রথম দেখা হল ঠাকুমা 
মরিয়ম মকানীর সঙ্গে । তিনিও সেলিমকে কম বোঝালেন না। 

সেলিম আকবরের পায়ে ধরে ক্ষমা]! চাইলেন, চোখের জল 
ফেললেন । সম্রাট-পিতাকে অনেক হাতী আর কয়েক হাজার মোনার 
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মোহর উপহার দিলেন। আকবর খুশি হলেন, সেলিমকে ক্ষমা করে 
তাকে নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণ। করলেন । 

এর পরেই আকবর সেলিমকে আবার পাঠালেন মেবার 
অভিযানে । সেলিম ফতেপুর সিক্রী পর্যস্ত এগিয়ে গিয়ে পিতার 
কাছে এলাহাবাদ ফিরে যাবার অনুমতি চাইলেন। আকবর কোনো 
আপত্তি করলেন ন1। 

সেলিম এলাহাবাদে উপস্থিত হলেন । 

এলাহাবাদের মাটিতে বোধহয় কোনে দোষ ছিল;-ধাহাতক 
ওখানে বাওয়।। সেলিমের মাথায় আবার ছষ্টবুদ্ধি চাপল--আমি 
রাজা, আমিই সব--আমি কাউকে মানি না 

এই খবর পেয়ে আকবর তো মহা বিরক্ত । কাহাতক আর ছেলের 
এই বেলেল্লাপন। সা করা যায়। এদিকে নিজের শরীরও ভেঙে 
পড়েছে, মন ততোধিক খারাপ। তার চাইতে--আকবর স্থির 
করলেন- _খসরুকে উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণ। করা যাক। 

সতের বছরের ছেলে খসরু, আকবরের আদরের নাতি। 
আকবরের এই মনোভাবে উল্লাসে নৃত্য করে উঠলেন মানসিংহ | 
তারই ভাগনে খসরু | ভাগনে সআট হলে মামার তো পোয়াবারে! ! 

ওদিকে সেলিমের ক"ন একথা যেতে তার তে।' মাথায় বাজ 
ভেঙে পড়ল । 

এলাহাবাদে তো! দিব্যি নিশ্চিং মনে রাজা সেজে বসে আছেন, 
ওদিকে আগ্রার আমল সিংহাসন তো যাচ্ছে খসরুর হাতে । হোক 
সে নিজের ছেলে; সিংহাসনে বসতে গেলে কে কার বাপ, কে কার 
ছেলে--অত খোজ রাখলে চলে না। 

বিপদ বুঝে সেলিম ছুটে এন" আগ্রায়। খোলা দরবারে 
পিতার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে ক্ষম! প্রার্থনা করলেন । 

আকবর বেশ শান্ত ধীরভাবে পুত্রকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাকে 
নিয়ে গেলেন অন্তঃপুরে, বাপ-ছেলে মুখোমুখি দাড়ালেন । 
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আকবর সোজা তীব্রদৃষ্টিতে একবার সেলিমের দিকে তাকালেন, 
তারপর--বলতে গেলে একেবারে আচম্কা--অতবড় ছেলের গালে 
ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে চড় মারলেন । 

কথায় আছে আকবর নাকি তরোয়ালের এক কোপে সিংহের 
ধড় থেকে মাথা আলাদ। করে নিতে পারতেন । 

সেই হাতের চড়! সেলিমের তো। মাথা ঘুরে গেল-__তিনি 
চোখে হলদে মাছি দেখতে লাগলেন । 

'আর এমন কাজ করবে? বাপের বিরুদ্ধে দাড়াবে ?- 

আকবর জলন্ত দৃষ্টিতে তীব্র ভাষায় সেলিমকে ধমকাতে লাগলেন । 

আর বিরুদ্ধে দাড়ানো? যা হাতের চড়! মাথার খুপরি নড়ে 
উঠেছে । 

“মনে থাকবে 7? আকবরের জ্লদ-গন্তীর স্বরে সেলিম ভয়ে 

এতটুকু হয়ে গেলেন__মনে আবার থাকবে না! 

আকবর এরপর নেলিমকে টেনে নিয়ে গেলেন একেবারে 
গোমলখানায় | একজন ডাক্তার, একজন নাপিত আর একটি চাকরের 
ভিল্সায় সেলিম দশদিন একটান। এ ঘরে বন্দী ভয়ে থাকলেন । 

শুধু বন্দী করে রাখা ? 

আকবর ছেলের মদ বন্ধ করে দেন নি? 

এক কাপ ততো দৃদ্ধের কপ, এক ফোৌটাও ন 
আরকম পর্যন্ত না। 

সেলিমের ছুচোথ ফেটে জল এসেছিল। ছেলের মৌতাত এমন 
করে নই করে দেওয়।! দশদিন ধর্পে একেবারে 'নরম্বু একাদশী ! 

দশ দিন পরে সেলিমকে যখন ঘরের বার করে আনা হল, তখন 
ছেলের মুখে বিনীত নরমভাবৰ দেখে আকবর খুশি হলেন। আবার 
সেখুবাধাকে আদরে বুকে টেনে নিলেন। তার একট! মাত্র ছেলে, 
বেঁচে আছে, এই ঢের--কারণ এর মধ্যে দানিয়ালও তো মারা 
গেছেন ! 
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সেলিমের নতি স্বীকারটা আকবরের বুদ্ধ বয়সে মস্ত সান্ত্বনার 
কাজ করেছিল। 

কিন্তু অন্য দিকে অশান্তি আনম শোকে আকবরের শেষজীবন পুড়ে 
খাক হয়ে গিয়েছিল । 

চোখের সামনে মার] গেল ছুই ছেলে, আর বীরবল, ভগবান দাস, 
টোভডরমল, সেখ মুবারক, তার ছেলে ফৈজী। ওদিকে আবুল কজলের 
এ নিদারুণ হত্য। | 

আকবরকে ছুঃখ দেবার জন্যই যেন কয়েক বছরের আড়াআড়িতে 
তার নব কজন প্পররিয়পাত্র চলে গেলেন। ঠিক এই সময় মরিয়ম 
মকানীও শেষ নিশ্বাস ফেললেন । 

উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে আকবর যেটুকু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তাও 
আর বেশি দিন টিকল ন1। 

সিংহাসন নিয়ে সেলিম আর খসরুর মধ্যে কুৎসিত বিরোধ 
ঘনিয়ে উঠল। 

একদিকে সেলিমের দল-_আকবরের সমর্থনটাও অবিশ্যি 
এদিকে, অন্যদিকে খসরুর "ল, পেছনে রয়েছেন মামা মানসিংহ। আর 
শ্বশুর আজিজ কোকা। | 

অনুস্থ আকবর-_শ্রধু শরীরটাই ছুর্বল নয়, মনের জোরও কত 
কমে গেছে। এর ওপর ছেলে-নাতির এই লড়াই বুকের ওপর যেন 
দশ মণ পাথর চাপিয়ে দিল। এত বড় সাম্রাজ্য, এত যত্বে গড়া এত 
স্বপ্ন; এত আশা_-সব কিছুই ছাই হয়ে যাবে | 

শাহানশাহ আকবরের চোখ ছুটি ছল করে উঠল:"'। 

হঠাৎ আকবর সোজা হয়ে বসলেন। এক কাজ করলে তো হয়! 
দৈবের কি বিধান দেখা যাক না! হাতীর লড়াই লাগিয়ে দেওয়! 
যাক না কেন! একট! সেলিমের হাতী, আর একট! খসরুর । যার 
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হাতী জিতবে ভাগ্যের জয়ও তার, সিংহাসনে তাকেই বসানো! হবে| 
দেখাই যাক না। 

আকবর হাতীর লড়াইয়ের হুকুম দিলেন । 

আজকের শীতের ছুপুরে ইডেন উদ্যানের মতোই আকর্ষণ ছিল 
মুঘল যুগে হাতীর লড়াইয়ের মাঠ। 

হুর্গে একটা ঝরোখার নিচে যমুনা নদীর ধারে ছুই হাতীর শক্তির 
পরীক্ষা হত | 

ছদিকের ছুটে হাতীর মাঝখানে থাকত মাটির দেওয়াল-__ছুই 
হাতীর ওপর ছুজন মাহুত। তাদের মুখে বিষণ্ন ছায়া । তারা 
প্রিয়জনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছে, আদর করে 
এসেছে বাচ্ছাদের--তাদের বাবা আর নাও ফিরতে পারে, না ফেরার 
সম্ভাবনাই বেশী। মত্ত হাতীর প্রতিদ্বন্দিতায় মোচার খোলার মতো 
তারা ছিটকে পড়বে মাটিতে, দেহের প্রতি কোষে রক্ত গড়িয়ে 
আসবে, চেতন। আচ্ছন্ন হয়ে আসবার আগে তাদের কানে ভেসে 
আসবে জনতার উত্তেজিত উল্লাস": 

আকবর ঝরোখায় এসে বসলেন, পাশে সেলিমের তৃতীয় ছেলে 
খুরম--ভবিষ্যৎ শাহজাহান । 

সেলিমের হাতী গিরনবর এসে দাড়িয়েছে । ওদিকে দাড়িয়েছে 
অপূর্ব, খসরুর হাতী। রিজার্ডে দাড়িয়ে আছে রণথস্তন-__সরকারী 
হাতী। ছুজনের মধ্যে যে হাতী কাবু হয়ে পড়বে, তাকে সাহায্য 
করাই হল এর কাজ। রণথন্তন ছিল '্ট্যাগ্ুবাই?। 

সঙ্কেত পেয়েই হাতী ছুটো৷ পরস্পরকে চার্জ করল, দুজন দুজনের 
ওপর হুড়মুড় করে পড়ল, মাঝখানের মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ল। 
হাতীর লড়াইয়ে মাটি কাপতে লাগল। 

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলেন দুদিকে ছুই ঘোড়ার পিঠে বসে- 
থাকা ছুটি দর্শক-_সেলিম আর খসরু, বাপ আর ছেলে । হাতীর 
লড়াই নয়। হুজনের ভাগ্যের লড়াই। 
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হঠাৎ সেলিম উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন । তার গিরনবর 
শ্লেট-কালো! বিশাল শরীরটি দিয়ে চেপে ধরেছে অপূর্বকে | অপূর্ব 
প্রাণপণ €চষ্টা করেও গিরনবরের ধাক্কা ফেরানে। দূরের কথা 
সামলাতেই পারছে না, নেতিয়ে পড়ছে । 

রণথন্তন তাড়াতাড়ি ছুটে গেল অপূর্বকে সাহায্য করতে । কিন্তু 
সেলিম আর তার দলবল চীৎকার করে উঠলেন-_“না, কিছুতেই না, 
কোনে। সাহায্য নয়-_" অপূর্বর মাহুতকে তার! পাথর ছুড়ে মারতে 
লাগলেন, মুখ খারাপ করে গালাগালি দিতে লাগলেন। তবে 
এত টেচামেচির দরকার ছিল না। গিরনবরের ধাকায় রণথস্তনও 
পিছিয়ে এল। 

খসরু ছুটে গেল ঠাকুর্দার কাছে--একি ব্যবহার বাপের আর 
আর তার ইয়ার-বক্পীদের ! 

আকবর খুরমকে দিয়ে তাড়াতাড়ি খবর পাঠালেন সেলিমের 
কাছে-_'বন্ধুদের একটু সামলে চলতে বল। যাবতীয় হাতী তোমার 
এক্তিয়ারেই যাবে ।? 

গিরনবরের বিক্রমে অপূর্ব পালিয়ে গিয়েছিল, রণথন্তনকেও 
ঠেলে ফেলে দিয়েছিল যমুনার জলে। তবু গিরনবরের রাগ যায় না। 
অতি কষ্টে অনেক কৌ করে শেষ পর্যন্ত গিরনবরের কবল থেকে 
রণথম্তনকে উদ্ধার কর হল। 

আকবরের কাছে সেদিন ।নশ্চয়ই দৈবের বিধান স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছিল। কিন্তু অত খোলাখুলিভাবে ছেলে-নাতির ঝগড়া যেন 
মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। 

তৈমুরলঙের বংশের একি হাল! লৌকে বলবে কি? 

ভেবে ভেবে সেই রাতেই শরীর কীপিয়ে জর এসে গেল 
আকবরের । তার ওপর দেখা দিল ছুরস্ত রোগ আমাশয়। 

হাকিম আলি গিলানি সব রকম চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন 
না1। মৃত্যুর কালো ছায়া আস্তে আস্তে ঢেকে ফেলতে লাগল সম্রাট 
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আকবরের অতবড় শক্তিধর দেহটিকে, মুখখানা শুকিয়ে পার 
হয়ে গেল। 

কিন্ত তাতেই কি নিস্তার আছে! 

মুমূযূ শষ্যাকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের বিষনিশ্বাস বয়ে যেতে লাগল । 
একদিকে আজিজ কোকা আর মানসিংহ | 

সআাটের শেষ নিশ্বাসটুকু শুধু পড়বার অপেক্ষা তারপরে 
সিংহাসনে বসবেন খসরু । 

অন্যদিকে সেলিম, বাপের সিংহাসনে ন্যায়ত তারই অধিকার । 

শৃগাল-চতুর আজিজ কোক ইতিমধ্যে গোটা প্রাসাদে প্রত্যেকটি 
পদে নিজের লোক রেখে দিয়েছেন | চারিদিকে একেবারে আটঘাট 
বাধা । মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে দেখবার জন্য সেলিম যে মূহুর্তে প্রাসাদে 
প1 দেবেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে একেবারে পেড়ে ফেলা হবে| বন্দীঘত্রে 
আটকানো হবে। 

কিন্তু ইতিমধ্যে অন্যদিকে সব ফর্ণ। হয়ে গিয়েছিল । 

সেলিম পিতাকে দেখবার জন্য নৌকো! থেকে নামতে যাবেন, 
ঠিক এমনি লময়ে একজন এসে খবর দিল-__খবরদার, এ মাটিতে পা 
দিয়েছেন কি মরেছেন) সব ওৎ পেতে বসে আছে-_দেখা মাত্র ঘাড়ে 
ঝাপিয়ে পড়বে 

কি সর্বনাশ! সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর মুখ সা করে ঘুরে গেল৷ 
পত্রপাঠ নিজের বাড়ী ফিরে এসে সেলিম বাঁচলেন । 

এমন একট! লাগনই প্্যান বানচাল হতে দেখে মানসিংহ আর 
আজিজ কোকা গালে হাত দিরে খানিকটা বসে রইলেন, তারপর 
আবার উঠে-পড়ে লাগলেন । 

এবার আর ব্লাখঢাক গুড়গুড় নেই, একেবারে খেলামেল। ভাবে 
আমির-ওমরাহদের ডেকে তার। বোঝাতে লাগলেন-_-সেলিমকে বাদ 
দিয়ে খসরুকে সিংহাসনে বলানোই সব দিক থেকে মঙ্গল । 

খসরুর দিকে মাথা হেলানোর লোক ঝড় কম ছিল না। কারণ 


চা 
ঝি 
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চেহারার মতোই খসরুর ব্যবহ'র ছিল স্থুমিত। জীবন ছিল সংযত। 
কিন্তু তবু এই যুক্তিতে সকলের মন সায় দিল না; বিশেষ করে মুঘল 
বংশেরই একজন, নাম তার সৈয়দ থান বারা) সেলিমকে বাদ দিয়ে 
খসরুকে সিংহাসনে বসানোর প্রস্তাবকে তীব্র ভাষায় নিন্দে করলেন, 
বললেন, এইভাবে তুকাঁ-চীকৃতাই বংশের আইন বীতিনীতিকে 
জলাগ্লি দেবার চেষ্টা হচ্ছে 

তর্কের ঝড় বয়ে গেল । 

মানসিংহ ও আজিজ কোকা যা ভেবেছিলেন, তার কিছুই হল 
না। তারা দেখলেন খনরুকে সবাই পছন্দ করলে কি হবে, রাজা 
করবার বেলা সকলের মন ঠিক সেই সেলিমের পক্ষেই ঝু'ঁকেছে.-'। 

সেলিমের সিংহাসন প্রাপ্তির রাস্তা প্রায় পরিষ্ষার। তবু একদিন 
তার কাছে গোপনে খবর গেল-_-খসরুর অভিষেক হয়ে গেছে, আর 
আগ্রা ফোর্টের যত কামান সব ক'টির মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে 
সেলিমের বাড়ির দিকে-মেলিমের ছিটকে উড়ে যেতে আর বেশী 
সময় নেই | 

নেলিম তো ভরে তখুনি এলাহাবাদ যাঁওয়ার ব্যবস্থ! করলেন । 

কিন্তু তার পরেই খবর এল, কোন ভয় নেই, বিরোধী দলের সব 
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। সেলিমই রাজ হচ্ছেন । 

মিথ্যে খবর নয় । 

আনন্দোৎফুল্প চোখে সেলিম ' খলেন, একে একে কত লোক 
এসে তার পাশে দাড়াল, এমন কি শক্রপক্ষের লোকেরাও দলে দলে 
এসে সেলিমকে তাদের আনুগত্য জানাল প্রতিদানে সেলিম তাদের 
পুৰ ব্যবহারকে ক্ষমা করবেন বলে প্রতিশ্র্তি দিলেন। আজিজ 
কোকাকে তিনি সাদরে অভিনন্দন * নালেন। 

আর মানসিংহ ! 

তি!ন কিছুক্ষণ কিসের আশায় যেন অপেক্ষা করে তারপর 
খসরুকে.সঙ্গে নিয়ে বাংলার পথে পা বাড়াবার যোগাড় করলেন । 


৩৩ 


নৃরক্তাহান-৩ 


১৭ই অক্টোবর, ১৬০৫ গ্রীস্টাব্দ | 

সেলিম নিরাপত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে আগ্রা ফোর্টে ঢুকলেন। 

আকবরের জীবন-দীপ তখন নিভে আসছে । জোরে জোরে 
নিশ্বাস টেনে তিনি কোনরকমে নিজেকে এই পৃথিবীর মায়ায় আটকে 
রাখছিলেন। 

সেলিম মাথা নীচু করে নীরবে মুমূ্ু পিতার কাছে গিয়ে 
দাড়ালেন। 

আকবরের প্রায়-নিমীলিত ছুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি 
যেন এতক্ষণ এই খেয়ালী একগুয়ে ছেলেটিকেই খু'ঁজছিলেন ! 
পার্শ্চর কর্মচারীদের ইঙ্গিত করলেন, তারা তাড়াতাড়ি উঠে রা জমুকুট 
পরিয়ে দিলেন সেলিমের মাথায়, গায়ে পরিয়ে দিলেন রাজপারুচ্ছদ। 
কোমর বন্ধনীতে দিলেন রাজ-তরবারি । 

আকবর আশীবাদ করলেন মুঘল সাআজ্যের সম্রাটকে-_-তার 
অতি স্নেহের সেখুবাবাকে। 

ছু-ফৌট! জল জমে উঠল ছ-চোখের কোণে । 

পরম ক্লান্তিতে আকবরের চোখ ছুটি বুজে এল । 

উজ্জল ব্যক্তিহেভর! এক মহাযুগের অবসান হল। 


ঠিক এক সপ্তাহ পরে--২৪শে অক্টোবর | সম্পদ আর সম্ভ্রমের 
মাঝখানে সেলিম নিজের হাতে রাজমুকুট মাথার তুলে নিলেন। 
মুকুটে গেঁখে-রাখা হীরেমানিক থেকে আলো! ছিটকে পড়ল। নোতুন 
সমাটের শুভ কামনার উদ্রাত্ত কণ্ে প্রার্থন। স্তব শুরু হল, দামামা 
বেজে উঠল, মুঠি মুঠি নোনা রূপোর টাক বিলানে। হল, বন্দীর! 
মুক্তি পেল, সকলের অপরাধ ক্ষমা করা হল। 

সেলিম হলেন নুর উদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশাহ গাজি। 
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সাআ্রাজ্যের সীমানা- হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র, হিমালয় থেকে 
নর্মদ, নর্মদার দক্ষিণে আবার কিছুটা_-আহমদ নগর, খান্দেশ, বেরার, 
অনিরগড়__স্বাঁয় সম্রাটের বাহুবলের পরিচয় । 

রাজত্বকাল-__১৬০৫ থেকে ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দ | 

ভাব্প্রবণ জাহাঙ্গীর, কবি-শিল্পী জাহাঙ্গীর, উচু প্রাসাদ থেকে 
যমুনা! নদীর বুকে ছলে দুলে বয়ে-যাওয়া ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে 
মনে মনে প্রতিজ্ঞ করলেন, এত বড় সাম্রাজ্য, পরলোকগত মহান 
পিতার আদর্শে খুব ভালো করে শাসন করতে হবে, সবাইকে 
ভালোবাসতে হবে, অনাচার বধ করতে হবে, প্রজাদের তুচ্ছতম 
দুঃখও দূর করতে হবে, ন্যায়ের বিধানে আইনের সামন্যতম ক্রুটিও দূর 
করতে হবে__ 

জাহাঙ্গীর ভাবে উদ্বেল হয়ে উঠলেন । 

জাহাঙ্গীর ভালো ভালো নীতিকথ! ঘোষণ। করলেন--শাসন- 
ব্যবস্থায় কোন অনাচার থাকবে না প্রজাদের সম্পত্তির নিরাপত্তা 
থাকবে, কোন অপরাধীকে অঙ্গহানি করে শাস্তি দেওয়া হবে না, 
হাসপাতাল তৈরি হবে, নিদিষ্ট দিনে পশুহত্য। বন্ধ থাকবে-_আরও 
কত কি। 

সবার ওপরে একটা ধে।ষণ! ছিল--মদ বা অন্ত কোন নেশার 
জিনিস বিক্রি কর। চলবে না । 

জাহাঙ্গীর সত্যিই ভাবপ্রবণ ছিলেন । 

শুধু ঘোষণাই নয়, আগ্রার ছুর্গ থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত ত্রিশ গজ 
লম্ব৷ একট! 'ন্যায়শৃঙ্খল' ( 01910. ০ 10500০) টাঙিয়ে দেওয়া হল। 
গোটা শেকলটাই নাকি সোন। দিয়ে তৈরি ছিল। আর তাতে ছিল 
ষাটটি ঘণ্টা । 

জাহাঙ্গীর ঘোষণা করলেন, যে-কোন প্রজা এ ঘণ্টা বাজিয়ে 
নির্ভয়ে সঞ্জুু্টের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বিচার প্রার্থনা করতে 
পারবে ।: 
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একবার নাকি যমুনা নদীর ধারে একট গাধা চরে বেড়াচ্ছিল, 
মুখ ঠেকিয়েই হোক, বা গ। লাগিয়েই হোক, শেকল নড়ে উঠে ঘণ্টা 
বেজে উঠেছিল। 

ব্যস আর যায় কোথায়! 

ন্যায়-শৃঙ্খলের? ঘণ্টা একবার যখন বেজেছে। তখন যার ছোয়া 
লেগেই হোক-_তার ছুঃখট1 কি, একবার জানতেই হবে। 

লম্বকর্ণ গাধাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা য।বে না । অতএব তার 
ছুঃখের? খোজ নেওয়া হল। 

গাধা হলে কি হবে, তার যে এক বিরাট অভিযোগ রুয়েছে ! 

এই ন্যায়শৃঙ্খল না টাঙালে কি কেউ জানতে পারত 1 

খোজ নেওয়। গেল, এ গাধাটির মালিক মানুষ হিসাবে মোটেই 
ভালো নয়। তার হাতের মুঠি একবার বন্ধ হলে সহজে খুলতে চায় না, 
একেবারে হাড়কিপ্টে । ফলে গাধাটির বিশেষ দেখাশোনা হয় না। এ 
কি কম অভিযোগ ! তাই গাধা ন্যায়বিচারের জন্য ঘণ্টা বাজিয়েছে। 

মালিককে ডেকে এনে খুব ধমক দেওয়া হয়েছিল, খবরদার, আর 
যেন গাধাটিকে অভিযোগ করতে ন। হয়। 

যায়শৃঙ্খলের' অবান্তুবতা প্রমাণ করার জন্যেই এই কৌতুকটির 


স্য্টি | 


অভিষেক হয়ে গেল। রাজ্যের শাসনভারের দায়িত জাহ'ঙ্গীর 
কয়েকজন শুভানৃধ্যায়ীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। কেউ উজীর, 
কেউ দেওয়ান) কেউ বা মীর বকসি। আরও অন্ত লোভনীয় পদ তো 
ছিলই | 

আর একজন ছিলেন, অভিষেকের পরেই তার উপাধি হয়েছিল 
ইতিমদ-উদ-দৌলা ( 19502151010 0 01) 110001181 170056- 
[9010 ) রাজবাড়ির সকল দায়িত্ব ছিল তার ওপর। তেহরানের 
একদ। ভাগ্যলাঞ্িত গিরাস বেগ-_ভাবী নূরজাহানের পিতা । 
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আরও ছৃঞ্জনের নাম কর। দরকার-_-একজন মহাবৎ | নাম নয়, 
উপাধি--আসল নাম। জমান। বেগ, সামান্য অবস্থা থেকে যিনি এই 
সময় পনের শ' সৈন্যের অধিনায়ক পদে উন্নীত হয়েছিলেন । 

আর একজন- কুতুব-উদ-দীন খান কোক1। জাহাঙ্গীরের হুধ- 
ভাই, সেলিম চিস্তির দৌহিত্র। জন্মের দ্বিতীয় দিন থেকেই জাহাঙ্গীর 
কুতৃব-উদ-দীন কোকার মায়ের কাছে মানুষ--তারই বুকের মধু পানর 
করে জাহাঙ্গীর এত বড়ো । 

জাহাঙ্গীর এই কুতুব-উদ-দীনকেও পাঁচহাজারী মন্সবদাত করে 
দিয়েছিলেন এবং কিছু পরে বাংলার স্ুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন । 

বাংলায় তখন ছিলেন মানসিংহ, জাহাঙ্গীরের ভাষায় “বুড়ো- 
নেকড়ে" । এই মানসিংহই ছিলেন খসরুর মামা_ভাগনেকে সিংহাসনে 
বসানোর জন্য যে-মামার মাথ। ঘামানোর আর শেষ ছিল না। 
জাহাঙ্গীর কিন্ত একেও ক্ষমা করেছিলেন । শুধু কিতাই! মানসিংহের 
ছেলে মহাসিংহকেও ছা'হাজারী সেনাপতি করে দিয়েছিলেন । 

সব ঠিকঠাক করতে না করতে এসে গেল মুঘলযুগের বিখ্যাত পরৰ 
নওরোজ? বা নববর্ষ উৎসব । 

সেটা ছিল মার্চ মাস ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দ | প্রতি বছর উনিশ দিন ধরে 
চলত নওরোজের উৎসব । দেওয়ান-ই-আমে টাঙিয়ে দেওয়। হত 
ষাট হাত লম্বা পঁয়তাল্লিশ হাত চওড়া এক ঝকঝকে চাদোয়া। তার 
নিচে থাকত সিংহাসন, সম্ত্রান্তদের ব,বার আসন । 

ভেলভেট, রেশম আর জরি, মণিঘুক্তা মার হীরে, সোনা আর 
রূপো। নাচ আর গান, হাসি আর উল্লাস, যৌবন আর উচ্ছ্বাস, রক্তিম 
পানীয় আর রক্তবিম্বাধরৌষ্টী-_-এই সব কিছু নিয়ে ছিল নববর্ষের 
উৎসব। এই উৎসবের সেণ্টার অব . ..ভিটি ছিল ফ্যান্সি বাজার, 
যার নাম ছিল মীনাবাজার। আমীর ওমরাহদের বাড়ির মেয়ে-ঝৌরা 
আমন্ত্রিত হত। তার এসে সারি সারি দোকান খুলে বসত, বেসাতি 
সাজাত। রকমারি সুন্বর জিনিস | বূপসীদের স্পর্শে আরও সুন্দর । 
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ক্রেতাদের মধ্যে একজন প্রধান-_-তিনি সম্রাট । 

ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি হেসে সম্রাট জিনিসের দর জিজ্ঞেস 
করতেন। স্বচ্ছ ওড়নাখান। মুখের ওপর টেনে দেওয়ার ভঙ্গি করে 
দোকানী কটাক্ষ করত-_দৌোকানের সবকটি জিনিসের হঠাৎ দর বেড়ে 
গেছে, এখন সম্রাটের অভিরুচি। 

খুব চিস্তিতভাবে সআ্াট মাথা নাড়তেন। এ তো কেনা চলবে 
না। এতো দাম বাড়লে কি তার মতো। লেক কোন জিনিস কিনতে 

কোমলাঙীদের সঙ্গে দরদস্তর করতেও মুখ | 

চারিদিকে সুন্দরীর মেলা, চারদিকে ফুল। ফোয়ারা থেকে 
উৎসারিত সুরভি জলন_সব কিছু মিলিয়ে যেন একথানা ব্বপ্ন। 

এই স্বপ্নই মূর্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিল । জাহাঙ্গীর মুখের ভাষা 
ভুলে গিয়েছিলেন । তাকিয়ে দেখেছিলেন_-তার সামনে একটি 
আলোর মৃতি-". 

সেদিনও ছিল উৎসবের রাত- নওরোজ, বছরের প্রথম দিন | 


উৎসব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার রেশ আছে, স্থুরও আছে | সেই 
স্থরে বিভোর হয়েছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর । 

হঠাৎ খবর এল, খসরু ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেছেন পাঞ্জাবের 
দিকে, সঙ্গে তার সাড়ে তিন শ' অশ্বারোহী । পথে যোগ দিয়েছেন 
হুসেন বেগ বাদাখ-সী; তারও সঙ্গে তিন শ' অতি-সাহসী অশ্বারোহী । 
এদ্দিক-সেদিক থেকে আরও প্রচুর লোক যোগ দিচ্ছে শাহজাদার 
দলে। 

শুধু এইটুকু খবরই নয়, লাহোরের দেওয়ান আবছুর ঝহিম-- 
তিনিও এঁ খসরুকে কর্তা বলে স্বীকার করেছেন । অথচ হুসেন বেগ 


৩৮ 


বাদাখসী আর আবছুর রহিম, হুজনেই আসছিলেন আগ্রার দিকে। 
সআ্াট তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আর তারা কিন। সব ভুলে উল্টে! 
পথে চলতে শুরু করলেন ! খসরুর যাত্রাপথের ঝড়ে হাওয়া তার। 
একেবারে আযাবাউট টার্ন। 

ওর] কেউ একবার চিন্তা করল না ঘাড়ের ওপর মাথাট। যেমন 
ভাবে বসানো আছে--তেমনভাবেই চিরকাল থাকবে কিনা ! 

জাহাঙ্গীর ছুহাতের মুঠি পাকাতে পাকাতে পায়চারি করতে 
লাগলেন । কানের মধ্যে ঝা! ঝা করছে, সমস্ত মাথাটা যেন কেমন 
বৌ-বে! করে ঘুরছে। সৈন্য সাজাতে হুকুম দিয়েছেন, এখন শুধু পা 
বাড়ালেই হয়। 

বান্দা, বাদী আর খোজ! প্রহরীরা ভয়ে সিট্‌কে আছে, মাঝে 
মাঝে নিজেদের গায়ে চিম্টি কেটে দেখছে এখনও তারা বেঁচে আছে 
কি না। 

ভয় হবে না! ছেলের এই ব্যবহারে সআটের মাথায় এমন আগুন 
জ্বলে উঠেছে যে, সম্রাট আজ সকাল থেকে “কালো মানিকের মুখ 
পর্ষন্ত দেখেন নি-_অমন মৌতাতের আফিম খান নি! 

আর কি বেইমান ছেলে! ঘোড়া ডিডিয়ে কিনা ঘাস থেতে 
চায়? বাপের আগেই (-ংহাসনে বসবে-আব্দার আর ধরে না! 

_ অথচ জাহাঙ্গীর! তিনি যখন সিংহাসনে বসলেন, তখন এ 
বিগন্ড়ানো ছেলেকে আর তার 'বুো নেকড়ে' মামাকে তিনি ক্ষম। 
করেন নি? মামা-ভাগ্নে তো নৌকা করে বাঙলাদেশে, বলতে গেলে, 
পালাচ্ছিলেন। তিনি তাদের আদর করে ডেকে ফেরান নি? 

আবার ছেলের হাতে একলাখ টাকাও তো গুজে দিয়েছিলেন 
আগ্রাতেই একট! বিরাট পুরনে। "'ডিকে একেবারে নোতুন করে 
ঢেলে সাজিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে সেখানে নিজের মনে থাকবার 
জন্য ! 

ছেলের তর সইল না। এঁযে ক'দিন আগ্রা প্রাসাদে ছিল-_ 
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সামান্য একটু-আধটু নজর রাখ! হয়েছিল, আট্কা-আট্কি; ধরারীধায় 
শ্রকটু টিলেমি এসেছিল- সেই সুযোগে দাছুভাইয়ের সমাধি দেখার 
নাম করে একেবারে হাওয়া ! 

আর ওর দলের লোকগুলোরও বুদ্ধির বলিহারি-__-ছেলের আমার 
স্বন্দর চেহারা আর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনেই সব একেবারে বৌকা-বুদ্ধ, 
বনে গেছে ! আরে বাবা, কেবল লাল চেহারা! আর মিষ্টি কথ! বললেই 
সম্রাট হওয়! যায় না, বাদশাহী-তখতে বসতে গেলে তাগদ চাই, 
তাগদ-'"! 

জাহাঙ্গীর তবোয়াল দিয়ে টাই করে মারলেন পাথরের দেওয়ালে 
_-গোট। মহলটা গুম গুম করে উঠল। 

ওকে খসরু এনিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে ছসেন বেগ, আবছুর রহিম 
আর দলবল । 

খসরু দেখা করলেন শিখগুরু অজু নের সঙ্গে, তার কাছে সাহায্য 
চাইলেন । কিছু টাক! চাই, টাক না হলে মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করা অসন্তব। 

অজু সন্সেহে হাসলেন। শাহানশাহ আকবরের নাতিকে সাহায্য 
করার মতে] টাকার থলে তো তার নেই। তবুও গরীবের খুদকু ডে 
থেকে খসরুর হাতে তুলে দিলেন সামান্য পাঁচ হাজার টাকা। 

খসরু কৃতজ্ঞতা আর শ্রন্ধা জানিয়ে এগিয়ে গেলেন পাঞ্জাব্র 
রাজধানী লাহোরের দিকে । লাহোর দখল করে গে।ট। পাঞ্জাবটা 
একবার অধকারে নিয়ে আসতে পারলে অনেকখানি বাচোয়। | 

কিন্তু প্র্যান করলেই তো! হয় ন।| লাহোর দখল করতে এমে 
খমরু দেখলেন অসম্ভব | স্ুবাদার দিলওয়ার খান আগের থেকেই 
বিপদ আচ করে যথেঞ্ প্রস্তত হয়ে রয়েছেন। সাধ্য কি তার দক্ষ 
সেনাবাহিনী আব কামানের সামনে খসরু দাড়াতে পারেন! খসরু 
শত্রপক্ষকে একট আঘাত হানলে সেট দশট! হয়ে ফিরে আসছে 
খসরুর গায়ে । 


কোন আশা নেই জেনেও খসরু সেখানে ন'্টা মূল্যবান দিন বৃথ! 
নষ্ট করলেন । 

ঠিক সেই সময়ে খবর এল সআআাটের সৈন্য এগিয়ে আসছে, লাহোরে 
পৌছতে বেশি দেরি হবে না। সৈন্ভবাহিনীতে রয়েছেন সম্রাট স্বয়ং 
আর বাছাইকর। সব সেনাপতি-__সেখ ফরিদ, সরিফ খা আর 
মহাবৎ খা। 

সেখ ফরিদ একটু আগে আগে আসছিলেন ! 

খবর পেয়ে খসরু নিজের বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন, তবু 
মরীয়! হয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন- সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য । 

জাহাঙ্গীর কিন্তু প্রথমে ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান নি- হাজার 
হোক ছেলে, বয়সের দোষে একটু ছেলেমানুষী করছে । দেখাই যাক 
লোক পাঠিয়ে, ছেলে ভালে! কথায় বাপের কাছে মাথা নীচু করে 
কি না। 

কিন্তু অসম্ভব, কোন কথাতেই ছেলেট! ঘাড় পাতল না । 

বেয়াড়া ছেলে তাহলে যুদ্ধ ন! করে ছাড়বে ন1 দেখছি-_বেয়কুফ 
কোথাকার ! 

সম্রাটের চোখ ছুটি আবার লাল হয়ে উঠল। 


যুদ্ধট1 হয়েছিল ভৈরোয়াল বলে একট] জায়গায় । সম্রাটের পক্ষে 
ছিল বন্ু যুদ্ধে অভিজ্ঞ সেনানীয়কচ্রে নেতৃত্বে শিক্ষিত ছুরধর্ধ সৈম্তদল, 
অন্য দিকে ছিল খসরুর অনভিজ্ঞ যুদ্ধবিজ্ঞানে অজ্ঞ বিশৃঙ্খল পেনী- 
বাহিনী-_-সেনাবাহিনী ন1 বলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বললে ঠিক হয়| 
খনরুকে ভালোবেসে দলে দলে লোক এসে-ল-__াকন্ত ভালোবাসাটা 
মনের ব্যাপার, যুদ্ধটা হাতিয়ারের । "তএব ফল যা হবার হল। 
এর ওপর আবার ভগবানের মার। 
. যুদ্ধের ঠিক আগের দিন রাত্রে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি । এত বৃষ্টি যে, 
খসরুর দলবল পাশের একটা গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সুতরাং 
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তার পর দিন আশ্রয়ার্থীরা যুদ্ধ করার জন্য যে-পথ দিয়ে গিয়েছিল __ 
সে পথে যখন ফিরে আসতে লাগল, তখন সকলেই বুঝল পায়ের 
নিচে মাটি আর মাটি নেই, আছে শুধু আছড়ে ফেলবার ফাঁদ-_ 
রাস্তাঘাটে এত কাদা হয়েছিল; এত প। হড়কে যাচ্ছিল। 

পা হড়কালে! যুদ্ধেও। 

সম্রাটের সেনাবাহিনীর কাছে খসরুর দল একেবারে কচুকাটা 
হয়ে গেল। 

খসরু কোনরকমে আবছুর রহিম, হুসেন বেগ আর সামান্ত কিছু 
লোকজন নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালালেন । পালাবার পথে তর্ক 
হতে লাগল, এবার কোন দিকে যাওয়। উচিত। 

একপক্ষ বলল, আর কোথাও নয়--সোজ। আগ্রা, আগ্রা দখল 
করতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে । আর যদি সেখানেও ব্যর্থ হতে 
হয়) তাহলে একেবারে মানসিংহের আশ্রয়ে গিয়ে ওঠ] | 

এই পরিকল্পনায় আর যাই থাক, বাস্তবতা ছিল ন। 

হুসেন বেগ এক ফুৎকারে সব উড়িয়ে দিলেন । তিনি বললেন, 
ওদিকে নয়, বরং উল্টোদিকে যেতে হবে-_-যেতে হবে কাবুলে, 
যেখান থেকে বাবর-হুমায়ুন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন । 
উপরন্ত ওখানে তিনি সৈন্ত অর্থ সবই যোগাড় করে দেবেন বলে কথা 
দিলেন। 

ওখান থেকেই সমআাটের বিরুদ্ধে আবার কপাল ঠোঁকা যাবে । 

হুসেন বেগের প্রস্তাবটা প্রায় সকলেরই বেশ মনে ধঙ্গল। 

মনে তো! ধরল, কিন্তু কাবুলে যাওয়া! কি সোজা কথা ! 

জাহাঙ্গীরের সেনাপতির! চারিদিকে খর দৃষ্টি রেখেছেন । স্থানীয় 
জমিদার-জায়গীরদারদের সজাগ করে দেওয়া হয়েছে । নদীর ঘাটে, 
নৌকোয় তীক্ষ নজর রাখা হয়েছে__খবরদার, শক্রপক্ষের একট 
মাছিও যেন গলে ন। যেতে পারে | 

এদিকে রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে খসরু, হুসেন বেগ আর 
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আবছুর রহিম উপস্থিত হলেন চন্দ্রভাগার তীরে শাহপুরে, সঙ্গে মাত্র 
কয়েকটি লোক। 

কিন্তু হ! হতোহস্মি, না একটা নৌকো, না কিছু । ছুটতে ছুটতে 
আরও একটু এগিয়ে গেলেন। 

এবার দেখলেন নদীর ধারে নৌকো! আছে; একটাতে রয়েছে 
খড়ের রাশ, আর জ্বালানী কাঠ, অন্তটা একেবারে খালি। এমন কি 
একটা মাঝি পর্যন্ত নেই। 

হুসেন বেগ খড়ের নৌকোর মাঝিদের খালি নৌকোটিতে এসে 
তাদের একটু নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন-_মাঝির। রাজী হল 
না। কাকুতিমিনতি ভয় লোভ-_কোন কিছুতেই মাঝি ছুটি টলল 
না| 

ইতিমধ্যে চারিদিকে ছোটখাটো! একট ভিড় জমে উঠেছে। 
তারই মধ্যে একজন ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হল- সম্রাটের লোক। 

খসরু তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি খালি নৌকোটিতে 
গিয়ে উঠলেন, নদীর বুকে তারা নিজের হাতে নৌকো বাইতে 
বাইতে চললেন । 

কত দূর তারা এগিয়েছিলেন তাদের নিজেদেরই খেয়াল ছিল 
না। সবে ভোর হয়ে তশসছে, হঠাৎ নৌকে। আটকে গেল। সবাই 
ভয়ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে দেখলেন__আর উপায় নেই নৌকো চড়ায় 
আটকে গেছে। 

ওদিকে নদীর ছুপ্ধারে সার.দিয়ে ঈ1ড়িয়ে আছে সম্রাটের সৈন্য । 
ভোরের আলো আরও স্পষ্ট করে ফুটে বেরোবার পর বেশ কিছু 
সৈম্ত নৌকোয় আর হাতীর পিঠে ছেপে নদীর জলে নেমে পড়ল। 

তারপর যা হবার হল। 

খসরু আর তার সঙ্গীরা বিনা বাকাব্যয়ে ধরা দিলেন । 

জাহাঙ্গীর তখন লাহোরে । সেখানে বসেই তিনি খবর পেলেন, 
তার ছেলে আর ছেলের বন্ধুরা ধরা পড়েছে । 
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'লডাই ফতে করাটা ফুলের পাপড়ি শোক] নয়-_হতভাগাটার 
সে বুদ্ধি নেই-_গেছেন আমাকে চোখ রাডাতে? | 

জাহাঙ্গীরের নিজের মুখখানীও রাঙা! উক্টকে হয়ে উঠল 

শরিফ খাকে ডেকে হুকুম দিলেন--যাও, নিয়ে এস হতভাগা 
তিনটেকে, হাজির কর দরবারে-_+ 

শুধু রাগে নয়, গভীর ছুঃখেও জাহাঙ্গীরের চোখে জল এল। 

বাপকে এমন করে ছুঃখ দেওয়া ! 

নিংহাসনে বসে বোধহর জাহাঙ্গীর সেলিমকে একেবারে ভূলে 
গিয়েছিলেন-_-যে-সেলিম অমন বাপ আকবরকে শেষ জীবন পধ্ত 
রেহাই দেন নি, মৃত্যুশয্যাতে শুয়েও যিনি চারিদিকে শুধু বড়যন্ত্রে 
বিভীষিক। দেখেছিলেন । 

শরিফ খা বন্দী তিনজনকে নিয়ে এলেন । জাহাঙ্গীর রাজোচিত 
গাম্তীর্ষে এক দরবার ডাকলেন-_দরবারে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচাদী 
উজীর সেনাপতি বসেছিলেন, মাঝখানে সিংহাসনের ওপর বসেছিলেন 
জাহাঙ্গীর__গন্ভীর থমথমে মুখ, গোটা দরবার ঘরটাই থমকে আছে। 
কারও মুখে কথা নেই । নিশ্বাস আটকে সব বসে আছে। এক্ষুণি বন্দী 
তিন জনকে নিয়ে আসা হবে। তাদের অদৃষ্টে কি শাস্তি লেখা আছে 
কে জানে! 

নিয়ে আসা হল শাহজাদ। খসরুকে, হাতে হাতকড়া, নড়াচড়ার 
শক্তিও শেকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে 1 

বেচারী খসক ! কতটরকুই বা তার বয়েস। প্রাণে 'এখনও। বলতে 
গেলে, সত্যিকারের বল-ভরসা আসে নি। বাপের রুক্তচক্ষুর সামনে 
এসে ভয়ে কেপে কেঁপে উঠছেন, “চাখের জলে মুখ ভেসে যাচ্ছে । 

থসরুর ডান দিকে হুসেন বেগ, বা! দিকে আবছুব রহিম । তাদেরও 
শেকল দিয়ে বেঁধে এ একই অবস্থা | 

জাহাঙ্গীর ছেলেকে একেবারে বিধে বিধে বকলেন- লজ্জা! করে 
না, কুপুত্রের মতো ব্যবহার করা! বিশ্বাসঘাতক বেইমান 1 


৪88 


হুসেন বেগ কি যেন পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করতে গেলেন 
জাহাজীরের প্রচণ্ড ধমকে একেবারে চুপ। 

জাহাঙ্গীর বজ্ক্ে আদেশ দিলেন, খসরুকে নিয়ে যাওয়া! হোক 
বন্দীঘরে, তারপর দেখা যাবে-:.| 

এবার জাহাঙ্গীর তাকালেন হুসেন বেগ আর আবছুর রহিমেন 
দিকে। জাহাঙ্গীরের মুখে মৃছ হিংআ্র কৌতুকের হাসি খেলে গেল। 
তিনি ছুজনের শাস্তির বিধান দিলেন। 

সে শাস্তি অভিনব, অভাবনীয় । 

একট মৃত বীড়ের গোটা কীচা চামড়া খুলে নিয়ে তার মধ্যে 
হুসেন বেগকে ঢুকিয়ে চারদিক বেশ ভাল করে সেলাই করে দেওয়! 
হল। আর আবছুর রুহিমকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল এট গাধার 
খোলসের মধ্যে । তারপর তাদের উঠিয়ে দেওয়া হল ছুটে। গাধার 
পিঠে, তাও ঠিকভাবে নয়__লেজের দিকে মুখ ক'রে । সেই অবঃ 
শোভাযাত্রা করে ছজনকে লাহোরের রাস্তায় ঘোরানো হল। 

চারদিকে সেলাইকর! মৃত জন্তর কাচা চামড়ার মধ্যে ৭ 
হুসেন বেগ আর আবছুর রহিম শুধু বলেছিলেন-__একটু বাতাস; এ 
হাওয়া বুকটা যে পাথরের মতো! ভারী হয়ে উঠেছে । 

প্রায় ঘণ্টাবারে! যুঝে। লেন হুসেন বেগ- একটু বাতাস, খোল, 
আকাশের একমুঠি হাওয়!। 

পশুর দেহের মধ্যে একটি আস্ত মানুষের জ্যান্ত কবর হল। 
হাঁপিয়ে হাপিয়ে হুসেন বেগ মারা গেলেন বারো ঘণ্টার মধ্যে । 

আবছুর রহিম ভূগেছিলেন চৰিবশ ঘণ্টা । হাপাচ্ছিলেন তিনিও | 
কিন্তু তার ভাগ্যক্রমে কয়েকজন বন্ধুর গোপন চেষ্টায় তার নিশ্ছিদ্র 
কষ্টে একটু ফাক ছিল--ফলে আবছর %হম মারা যান নি। উপরক্ত 
এ বন্ধুদেরই চেষ্টায় মা আবছুর রহিমকে ক্ষমা করেছিলেন, তাকে 
আবার পুর মর্যাদায় বহাল করেছিলেন । 

এর দিন কয়েক পরে সম্রাটের আদেশে একট দীর্ঘ রাস্তার 
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ছুপাশে সাত শ' শূলদণ্ড পুতে দেওয়া হল। তাতে বিদ্ধ করা হল 
খসরুর সাত শ' বিদ্রোহী অনুচরকে। 

মরণাতীত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিদ্রোহীর! সেদিন শুধু মরণকেই 
ডেকেছিল-_মরণ, একটু তাড়াতাড়ি । 

মরণ এসে তাদের চেতনাকে নিকষ গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে দ্দিক-_- 

মরুণ। তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি । 

সাত শ"' লোকের রক্তাক্ত যন্ত্রণায় সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল 
মানুষের ইতিহাস, সাম্রাজ্য ও সভ্যতার কাহিনী । 

কিন্তু কিছুই হয় নি। 

তাইতে। মজাট। কেমন হয় দেখার জন্য জাহাঙ্গীর খসরুকে 
হাতীর পিঠে চাপিয়ে সেই রক্তমাখ। রাস্তায় একটু বেড়িয়ে আনার 
কম দিলেন । 
উঞ্জীরপাশে পৈশাচিক শান্তির নমুনা দেখে স্তব্ধ ব্যথায় মুহামান হয়ে 
জাহলন খসরু | 
কারর ওপর আবার সম্রাটের শ্লেষবাক্য--এই দেখ তোমার অত্যন্ত 
তিছীত সঙ্গীর দল। এদের আনুগত্যে তোমার জীবন ধন্য হোক, 
কে হোক |] 

কথা নয়, বর্শার ফলা । 

চোখের জল বাগ মানে নি 

_-খসরু কয়েকদিন শুধু কেঁদেছিলেন। যান কালো বিষগ্রতার 
ছায়ায় ঢেকে গিয়েছিল তার অতি সুন্দর স্থকুমার মুখখানা__এমুখে 
আর কখনও আগের ওজ্জল্য ফিরে আসে নি। 

এবার শিখগ্ুরু অর্জুনের পালা । পাণ্ডিত্য, আধ্যাত্মিকতা চিন্তার 
গভীরতায় অনের চরিত্র ছিল সর্বজনশ্রদ্ধেয় | 

কিন্তু কি সাহসে তিনি বাপের বিদ্রোহী ছেলেকে টাকা দিয়ে 
সাহায্য করলেন? হতে পারে সামান্য টাকা । তবু এ দোষের ক্ষমা 


নেই। 
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জাহাঙ্গীর অর্জনের কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করলেন । 
শিখগুরু অর্ভন মাথা নোয়ান নি। তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 
মহান আকবরের কথা স্মরণ করেই খসরুকে তিনি টাক। দিয়েছেন । 
তিনি খসরুর যাত্রাপথকেই শুধু স্থগম করতে চেয়েছিলেন-_পিতার 
বিদ্রোহী হিসেবে তো তাকে তিনি টাক! দেন নি। ৃ 

শোন] যায় জাহাঙ্গীর অজুনের কাছ থেকে জরিমানা হিসেবে 
হুলক্ষ টাক! দাবি করেছিলেন । 

জরিমানা দেওয়ার কথায় অর্জনের মন গর্জে উঠেছিল--"'আমার 
কাছে যে টাক! আছে, সবই গরীব ছুথী অসহায়ের জন্য | আমার 
কাছে জরিমান1 হিসেবে টাক দাবি করলে একটা কড়িও দেবে না ।; 

শুধু জরিমান। নয়, জাহাঙ্গীর নাকি অজু্ন রচিত গ্রস্থসাহেবে'র 
কিছু অংশ পাণ্টাতে বলেছিলেন। বল! বাহুল্য অর্জুন সআাটের 
প্রস্তাবকে একেবারে অগ্রাহ্া করেছিলেন । তার পরে যা পরিণতি 
ঘটবার ঘটল। বন্দীশালায় অজুনের দেহের ওপর কয়েকদিন ধরে 
চলল অকথ্য অত্যাচার, তারপর হল মৃত্যুদণ্ড! অতবড় একটা প্রাণ 
এইভাবে শেষ হয়ে গেল। 

শিখ সম্প্রদায় । এই আঘাতে মুহামান হয়ে পড়ল, ক্ষুব্ধ হল 
একটা বিশিষ্ট সংহত সম্প্রদায় । এর পরিণতি খুব ভাল হয় নি। 

জাহাঙ্গীরের প্রচণ্ড রাগের এমনই নমুনা ১৬০৫ থেকে ১৬২৭-এর 
ইতিহাসে বেশ কয়েকবার দেখা গেছে। 

শুধু ১৬০৫ থেকে ১৬২৭ কেন_-তার আগে জাহাঙ্গীর যখন 
সেলিম ছিলেন-_-তখনও দেখা গেছে তিনি তার ব্যক্তিগত এক খোজা 
প্রহরী ও অপর ছুজন কর্মচারীকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন তাও কত 
পৈশাচিক, কত ভয়াল। তিন জনকে 1ঙন রকম শাস্তি দেওয়! 
হয়েছিল। একজনকে পিটিয়ে পিটিয়ে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখান 
হয়েছিল। একজনকে পুরুষত্বহীন করে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল আর 
একজনের জীবিতাবস্থায় গা! থেকে চামড়া তুলে নেওয়৷ হয়েছিল। 
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সেলিম এই দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছিলেন, শুধু তাই নয়-_ 
উপভোগ করেছিলেন । 

আকবর এ খবর শুনে শিউরে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, তিনি 
একট] ম্বৃত ছাগলের দেহ থেকে চামড়া ছিড়ে নেওয়া! দেখতে পারেন 
না, তার ছেলে কি করে সেই শাস্তি একজন জীবিত মানুষের ওপর 
প্রয়োগ করতে পারে ! 

অথচ এই সেলিমই সম্রাট হয়ে পরে বলেছিলেন “শুধু একট মদ 
আর মাংস আর আমি কিছু চাই না, রাজ্য নয়, শীসন নয়-'") 

যখন তিনি একথা বলেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন যন্ত্র, তার 
আড়ালে ছিলেন যন্ত্রী-_বিরাট ব্যক্তিত্বেভরা এক মোহিনী মায় । 
রাজ্যের সব কিছু ছিল তার আজ্ঞাধীন। জাহাঙ্গীর শুধু মন্রমুগ্ধ 
ভুজঙ্গের মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন । 


ইতিমধ্যে অন্ত আর এক বিপদ দেখা গেল--বিপদট। এল 
কান্দাহার থেকে। 

গোটা মধ্যযুগে কান্নাহারের গুরুত্ব ছিল সৰ চাইতে বেশি । 
মধ্য এশিয়1, তুকাঁ, পারস্য ও ভারতবর্ষ-__এদের বিরাট ব্যবসা- 
বাণিজ্যের লেনদেনের কেন্দ্র ছিল এই কান্দাহার | বাণিজ্যিক গুরুত্বের 
সঙ্গে সঙ্গে বেডে গিয়েছিল সামরিক গুরুত্ব। একদিকে পারস্তা। 
অন্তরকে ভারতবর্ধ-__এই ছু'দেশেরই সীমান্ত-নীতির লক্ষ্য ছিল এই 
কান্দাহার। সুতরাং এর ভৌগোলিক অবস্থানও লক্ষণীয় | 

১৫৯% শ্রীস্টাব্দে কান্দাহার 'এল আকবরের হাতে । ১৫৯৫ থেকে 
১৬০৫ পর্যন্ত কান্দাহার মুঘলদের হাতেই ছিল। কিন্তু আকবরের 
মৃত্যু আর তার অল্প কিছু দিনের মধ্যে খসরুর বিদ্রোহ এক পরম 
নযোগ এনে দিলে পারম্ত সম্রাট শাহ আববাসের কাছে। বলতে 
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গেলে কান্দাহার হারানোর পর দিন থেকেই তিনি এই স্ুযোগের 
অপেক্ষায় ছিলেন । কারণ তিনি জানতেন কান্দাহার হাতে না থাকা 
মানে রাজ্যের একটি পাশ ভেঙে থাকা_-আর এ ভাঙা দরজ1 দিয়ে 
রাজ্যের বিপদ ঢুকতে বেশি দেরি লাগবে না। তাই আকবরের 
মৃত্যু আর খসরুর এ ব্যাপারটায় শাহ আববাস উল্লাসে একেবারে 
তড়বড়িয়ে উঠলেন। তিনি নিজে অবিশ্যি তখন তুকাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে 
ব্যস্ত ছিলেন। তবু কয়েকজন সেনাপতি, গভর্নরদের ইঙ্গিত করলেন, 
কান্দাহান উদ্ধারের এই সুযোগ । 

ওদিকে কান্দাহারের ছুর্গাধ্যক্ষ শাহবেগ খা কিন্তু আগের থেকেই 
সব টের পেয়েছিলেন, ফলে আটঘাট বেঁধে বসে ছিলেন। পাব্ুসী 
সেনাবাহিনী কান্দাহারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু সাধ্য কি 
শাহবেগকে দমিয়ে হুর্গ জয় কৰে ! 

এর ওপর যখন খবর এল জাহাঙ্গীর এক বিরাট সৈম্তদল 
পাঠাচ্ছেন কান্দাহারের দ্িকে--তখন কোথায় দুর্গ, কোথায় কি? 
সব একেবারে চৌ-টা ছুট। 

এমন কি শাহ্‌ আনবামের মতো লোক পর্বস্ত জাহাঙ্গীরের কাছে 
বলে পাঠালেন-_বিশ্বীন করুন--আমি এ ব্যাপারে একেবারে নেই | 
আমাকে না জানিয়ে এসব হয়েছে, সম্রাট যেন একটু ক্ষমা-থেন্না করে 
নেন:"'। 

জাহাঙ্গীর একথা মেনেই নিলেন । এই নিয়ে বেশী ধোট পাকালেন 
না। কান্দাহারকে একটু কড়া পাহারায় রাখলেন । যাই হোক 
১৬০৭ শ্রীস্টাবধের প্রথম দিকেই কান্দীহারের ব্যাপারটা মিটে 
গেল। 

কান্দাহারের ব্যাপারটা আবার আসবে পনের বছর পরে। 
তখন জাহাঙ্গীরের রাজতু অনেক দূর গড়িয়েছে। কান্দাহার আরও 
গড়িয়ে দেবে । 

এর পরেই সআ্াট সপরিবারে ও সদলবলে চলে গেলেন কাবুলে । 
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বড় সুন্দর জায়গা এই কাবুল । পাহাড় আছে, পর্বত আছে' আর তার 
গ বেয়ে ঝর্ণা নেমে ছুরস্ত পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে। এর ওপর 
ফলফুলের বাগান, তাতে জল দেবার জন্য সুন্দর খাল। তার সঙ্গে বাধ_ 
এই সব কিছু দিয়ে সাজানে| হয়েছিল কাবুল শহর | মুঘল রাজবংশের 
বড় প্রিয় ছিল এই কাবুল। 

জাহাঙ্গীর কাবুলে মহা আনন্দে কয়েকমাস কাটালেন-__বিশেষ 
করে শিকারের আনন্দট1 সেখানে খুব বেশি রকমই হয়েছিল । 

জাহাঙ্গীর এরপর ফিরে এলেন লাহোরে, ফিরে আসার পথেই 
শুনলেন তার বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে । এবার শুধু সিংহাসন 
থেকে নয়। একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে আর 
এই ষড়যন্ত্রের মূলে সেই খসরু | 

প্রথম বারে বিদ্রোহ দমন করে খসরুকে বন্দী করে রাখা হয়োছল 
লাহোরে | সেখানে ধাদের তত্বাবাধনে ছিলেন, তারাই খসরুকে 
ঘি সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পা্চিয়ে তুললেন । 

এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নুরউদ্দিন। খোজ ইাতবর খা, বাদক 
তুকোমান আর ইতিমব্র-উদ্-দৌলার ছেলে শরীক । 

এছাড়া চারশ'র মতো! লোক নিদে বেশ একটা দল তেরি হল। 
অরও স্থববিধে হল। যখন সম্রাট খসজকে পারের শেকল খুলে ।দখে 
স্র;নভাবে একট বেড়িয়ে বেড়াবার হুকুম দিলেন । 

 ষ্ডুপ্রকারীরা ঠিক করলেন, যখন সঞ্রাট শিকার করতে গিয়ে 

মেতে উঠবেন, তখনই তাকে মেরে ফেল। হবে। 

সবই ঠিক, কিন্ত সবই বেঠিক হয়ে গেল। 

ধের মধ্যে একজন গিয়ে নব কিছু চুপি চুপি ফাস করে এলেন 
খুরমের দেওয়ানের কাছে। দেওয়ান এসে বললে খুরুমকে | খুরম 
লকাতে লাফাতে “গলেন সম্রাটের কাছে। 

খুরমের লাফানোর কারণ তো স্পট | হতে পারেন ।৬নি 
জাহাঙ্গীরের তিন নশ্বরের ছেলে, কিন্তু শক্তির যোগ্যতা তারই সব 
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চাইতে বেশি । এক্ষেত্রে প্রথমে খসরু, এর পর পরতেজ) তার 
পরেই তো-*" 

প্রথমটি খসলে দ্বিতীয়টি যেতে কতক্ষণ! নুতরাং যাকে বলে 
'গ্যালপ” করা, ঠিক তেমনি করেই তিনি ছুটে গেলেন বাপের কাছে। 

অন্যদিকে ইতিবর খায়ের একবাপ্ডিল চিঠিও সম্রাটের হাতে পড়ল । 
সম্রাট শিউরে উঠলেন-_-একেবারে কাচের মতো ্বচ্ছ ষড়যন্ত্র । 
কি সাংঘাতিক ! 

সআট বুঝতে পারলেন রাজান্ুগত অনেক ভদ্রলৌোকই আসলে 
তার বিরুদ্ধে। সুতরাং আর বেশি হৈ-চৈ না করাই ভালো । শুধু 
প্রধান চারজনকে ধরে আনা হল-_নুরউদ্দিন, ইতিবর খান, শরীফ 
এবং বাদদাক তুর্কোমান | 

চারনেরই প্রাণদণ্ড হল। 

অমন যে ইতিমদৃ-উদ্-দৌলা, তাকেও যেন কেমন সন্দেহ হল। 
কিছুদিন বন্দী অবস্থায় থেকে শোষ পর্যন্ত ছু'লাখ টাকা জরিমান! দিয়ে 
'তিনি ছান্ডা পেলেন । 

এবার প্রশ্ন এল-__খসরুকে নিয়ে। 

বিদ্রোহী ও ফ্ড়যন্্রকারী পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই স্বাভাবিক। 
কিন্তু এ ব্যাপারে কারোরই মত ছিল না, না সম্রাটের, না আমীর 
ওমরাহদের | অন্তঃপুরের 0গমদের তে। একেবারে অসম্মতি ছিল-_ 
অবশ্য সেখানে স্রেহের প্রশ্র, দরবারের প্রশ্নটা ছিল রাজনৈতিক । 

অতান্ত জনাপ্রয় রাজকুমীরের হৃত্যুদণ্ড হলে রাজ্যের মধ্যে 
প্রতিক্রিয়া হবেই । অথচ যেমন ছিলেন তেমনি যদি খসরুকে রেখে 
দেওয়! যায়__সে-ও তে জাহাঙ্গীরের পক্ষে একট বিপদকে জিইয়ে 
রাখা হবে! 

কি করা যায়? 

রাজ্যের প্রধানদের উপদেশ-পরামর্শের জন্য একটা সভা ডাকা 
হল। তাতে নেতৃত্ব করলেন সেনাপতি মহাবৎ খা, তিনিই পরামশ 
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দিলেন, এক কাজ করা যাক না কেন! খসরু বেঁচে থাকুন আপত্তি 
নেই; তবে সিংহাসনের ওপর তার দাবি যাতে আর বৈধ না থাকে 
তার ব্যবস্থা করা যাক । 

রাজনীতির আইন অনুযায়ী সিংহাসনের ওপর অন্ধজনের দাবি 
অবৈধ, অস্বীকার্য। মুঘলযুগে এই আইনের দৃঢ়তা ছিল অত্যন্ত বেশি! 
অতএব মহাবৎ খু প্রস্তাব আনলেন-_খসরুর দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া 
হোক, তা হলে অন্ধ কুমারকে ভয় করবার মতো কিছু থাকবে না। 

মুহূর্তের জন্য জাহাঙ্গীরের বাপের মন কেমন করে উঠল__-খনরুর 
অমন সুন্দর মুখ, সুন্দরতর ছুটি চোখ । 

কিন্তু সিংহাসন ! 

সিংহাসন যে সুন্দরতম | 

এত বড় সাম্রাজ্যের মোহকে কখনও এডানো যায়? 

জাহাঙ্গীর সম্মতি দিলেন । 

ছুটি পদ্মচোখে তীক্ষ লোহার তার বি ধিয়ে দেওয়া হয়েছিল । 
খসরুর ক চিরে একটা তীব্র আর্তনাদ পাথরের দেওয়ালে আছড়ে 
পড়েছিল 

অন্ধ খসরু চিরকালের জন্য বন্দী হয়ে গেলেন। 

খসরুর এই ছুর্ভাগয, এই বেদনায় তার ওপর জনসাধারণের স্নেহ- 
সহানুভুতিকে আরও উদ্বেল করে তুলল । 

খসরু এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে কুতুবু'দ্দন 
নামে এক ব্যক্তি হঠাৎ ঘোষণ। করে বসল, সেই নাকি খসরু । এমন 
কি নিজের দুচোখে ক্ষতের চিহ্ন দেখিয়ে বলল, তাকে যে অন্ধ করা 
হয়েছিল এ তাঁরই চিহ্ু | 

ধাহাতক এই কথা বলা; সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে এক বিরাট দল 
গড়ে উঠল । কুতুব সদলবলে এগিয়ে গেল বিহারের রাজধানী পাটনার 
দিকে। তখন সেখানকার স্ুবাদার আবছুর রহমন খ! উপস্থিত 
ছিলেন না। রাজধানীর দায়িত্ব ছিল বকশী সেথ বেনারসী আর 
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দেওয়ান মির্জা! গিয়াসা-এর ওপর । কুতুবের আচমকা আক্রমণে 
ছুজনে এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, রাজ্য রক্ষা করা দূরে থাক-_ 
পেছনের ছোট্ট একট। কাট! দরজ! দিয়ে গঙ্গানদীতে নৌকে? ভাসিয়ে 
এর! একেবারে “দে-ছুট? | 

এদিকে কুতুব পাটন। ছুর্গ জয় করে ধনরত্ু সবকিছু অধিকার করে 
নিল। প্রচুর লোক তার দলে এল । বলতে গেলে গোট! শহরটাই 
তার হাতের মুঠোয় এসে গেল। 

তবে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য | 

ইতিমধ্যে আব্ছুর রহমন খ! সব শুনে হাপাতে হাঁপাতে ছুটে 
এলেন, সঙ্গে একদল সশস্ত্র সৈন্য । আশ্চর্য, কুতুব অদ্ভুত সাহসের 
সঙ্গে রখে দাড়ালো । কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃতুবেরই পরাজয় হল; সে 
ধড়া পড়ল, শাস্তিও হল-_ঘাতকের হাতে প্রাণ গেল। 

এবার এল শেখ বেনারসী আর মির্জা গিয়াসের পালা | 

জাহাঙ্গীর নিত্য নতুন পদ্ধতিতে শাস্তি দিয়ে আনন্দ পেতেন । 
এবারে পেলেন এমন ছুটি লোককে যার! শক্রর ভয়ে, তাদের বিন্দুমাত্র 
বাধ। ন৷ দিয়ে; মেয়েমানুষের মতো! পালিয়ে গিয়েছিল। 

এই ব্যাপারের সঙ্গে মিল রেখেই তাদের শাস্তি দেওয়৷ হল। 

বেশ করে তাদের মাথ! মুড়িয়ে দাড়ি কামিয়ে দেওয়া হল; 
তারপর দুজনকে ছুটে! শাড়ি পরিয়ে উপ্টো৷ গাধার পিঠে চাপিয়ে 
শহরময় ঘোরানো হল। সবাইকে সাবধান করা হল, দেখ__পুরুষের 
মতো! আচরণ না করলে সেই পুরুষের কি দশা হয়, দেখ । 

খসরুর জনপ্রিয়তার এই হল নমুনা | দলে দলে লোক এসেছিল 
কুতুবের টানে নয়, খসরুর টানে | 

তবে আসলে খসরু একেবারে অন্ধ হয়ে যান নি। তার বেধানোর 
পরেও ঘৃ্টিশক্তি সামান্য অবশিষ্ট ছিল। তাই দেখে জাহাঙ্গীর 
চক্ষু-চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে খসরুর নৃষ্টিশক্তি কিরিয়ে 
আনার বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। ফলে খসরুর একটা চোখ 
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চিরকালের জন্য, নষ্ট হয়ে গেলেও আর একটা চোখে সামান্ দেখতে 
পেতেন । 

আর সামান্য একটু দেখতে পেতেন বলেই খসরু ইতিহাসের 
জটিলতার সঙ্গে আরও জড়িয়ে গেলেন:.: 


এবারে আসবেন আর একটি মানুষ, সম্রাট বা রাজপ্রাসাদের 
সঙ্গে ধার সম্পর্ক থাকলেও খুব কিছু একটা দহরম মহরম ছিল না-_তবু 
তিনি অচ্ছেগ্ঘভাবে জড়িয়ে গেছেন মুঘল ইতিহাসের সঙ্গে । যত ছোট 
করেই হোক না কেন, মুঘল সাআজ্যের সম্পদ-বিভবে ভরা ইতিহাসের 
এক কোণে তাকে স্থান দিতেই হবে, তাকে চিনে রাখতেই হবে। 

মানুষটির নাম আলিকুলি বেগ ইস্তাজলু। 

গিয়াস বেগের মতো। আলিকুলি বেগ-ও ভাগ্যান্বেষণে পারস্ত. 
থেকে হিন্দুস্থানে এসেছিলেন । তারও পথে পড়েছিল সেই কান্দাহার। 
আলিকুলি পারস্যরাজ শাহ ছিতীয় ইসমাইলের “সফরচি” বা স্ট,য়ার্ড 
ছিলেন--ঘাকে বল! যায় স্টোর-ইন-চার্জ রাজবাড়ির ভাগ্ারী। 
অবশ্য অনেক বইয়েই তাকে “টেব্ল্‌ আযাটেগ্যাণ্ট। বলা হয়েছে 
অর্থাৎ খাবার পরিবেশনকারী। ডক্টর বেণীপ্রসাদের মতে আলিকুলি 
সম্ত্রান্ত বংশের ছেলে ছিলেন । 

যাই হোক, তিনি হিন্দৃস্থানে এসে প্রথম গেলেন মুলতানে। 
সেখানে তখন ছিলেন ঘুঘল নেনাপতি আবছুর রহিম খানখান1। 
বিরাট সৈম্তবাহিনী নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তট্রা! অধিকার করতে । 

আলিকুলি এই সেনাবাহিনীতে নাম লেখালেন । তার বীরত্বব্যপ্রক 
দেহসৌষ্ঠব, পৌরুষ-ব্যক্তিত্ব, কর্মদক্ষতা ও ধীর বুদ্ধিতে আব্ছুর রহিম 
ুগ্ধ হলেন, তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন । যুদ্ধশেষে তাকে নিয়ে এলেন 1 
লাহোরে, উচুমহলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন । 


৫8 


সে বছরটা ছিল ১৫৯৪ শ্রীস্টাব্₹__আলিকুলির জীবনের স্মরণীয় 
বছর । এই বছরেই তো আলিকুলির জীবনে এল বসন্তের হাওয়1-_ 
এলেন মেহেরউন্নিসা | সতের বছরের মেয়ে মেহেরউন্নিসার সঙ্গে বিয়ে 
হল আলিকুলি বেগ ইস্তাজল্রর | 

মেহেরউন্নিসার প্রতি অঙ্গে তখন রূপের বহি, গভীর দ্টি নীল 
চোখে বিছ্ুৎ-কটাক্ষ__মনে তার স্বপ্নবাসর | 

কোন্‌ শিশুবয়েন থেকে আগ্রার লাল কেল্লার সঙ্গে মেহেরউনিনার 
নিগৃঢ় পরিচয় । বাবার কর্মস্থল-_রাজ্প্রাসাদ | ভাইয়েরও তাই-_মা 
আপমৎ বেগম রাজপ্রানাদে মেয়ের ভাত ধরে ঘনঘন আনাগোনা 
করবেন। এ তো! অতি সোজ! কথা । আর স্বাভাবিক নিয়মেই নেয়ে 
বড় হবে, উচ্ছল হবে, আসা যাওয়ার পথে তার রূপের উচ্ছাস ছড়িয়ে 
পড়বে, এতে আর আশ্চর্য কি! তা ছাড়া রূপবতী মেয়েকে গুণবতী 
করতেও তে! আসমৎ বেগম কিছু কম্ুর করেন নি। তাই গেহের- 
উন্নিস1 অল্প বয়সেই অপুর দক্ষত1 দেখিয়েছিলেন সাহিত্যে, চিত্রবিদ্যান়, 
সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় । মেধার সঙ্গে মিলেছিল ক্ুরধায় চাতুথ। 
' কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, সৌন্দর্ষের সঙ্গে আকাজা-----15 খা ৭৬৯৪ 

অন্যদিকে রাজকুমার সেলিম ছিলেন প্রেমিক, সৌন্দর্যের পুজার; 
তিনিও ছিলেন ক।॥ শিলী। তিনি নাকি দেখেছিলেন কুগাঙী 
মেহেরুউন্নিনাকে, তার রূপে উন্মত্ত হয়ে তাকে কাছে টেনে 'ছলেন। 

কত গল্প-কাঠিনীই না? গড্ডে উঠেছে সেলিম-মেহেরউন্লিসার '£ঞ্ম 
সাক্ষাৎ, আর তাদের প্রাকৃবৈবাহিক রোমান্ন, নিয়ে । নানা মুনি 
নান। মতে এই গল্প সপ্তধারায় সাত দিকে বষে গেছে" 

সেলিম নাকি মেহেরউন্নিসাকে প্রথম দেখেছিলেন গিয়াস বেণের 
বাড়িতে । 

মেহেরউন্লিসার তখনও আলিকুলির সঙ্গে বিয়ে হয় নি। 

গিয়াস সেলিমকে নিজের বাড়িতে একদিন সাদর |নমন্ত্রণ 
জানালেন। লেলিম গিয়াস বেগের বাড়িতে এলেন, গিয়াসের সোদন 
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আনন্দ-উৎসব; খুশীর ফোয়ারা... সবাই বসে আছেন সামনে 
ফেনোচ্ছুসিত রক্তিম পানীয়, রক্তিম আভা! সকলের মুখে । 

মাঝখানে বসেছিলেন নিমন্ত্রিত-প্রধান শাহজাদা সেলিম । 

উৎসবের শেষে গিয়াস বেগের ইঙ্গিতে উৎসব-মণ্ডপে একে একে 
প্রবেশ করলেন বাড়ির মেয়েরা, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতারা | এর মধ্যে 
একজন ছিলেন মেহেরউন্নিসা। স্বচ্ছ গাত্রাবরণে আচ্ছাদিত সুঠাম 
দেহ, শঙ্খ শুভ্র মুখ, কৃঞ্চিত কেশদীম, মাথার 'ওপর দিয়ে নেমে এসেছে 
উর্ণনাভ সদৃশ অবগু&ন-_তার আড়ালে ছুটি চোখে, নীল আলো! 
মাখানে। ছুটি পন্মপাপড়ি""| 

সেলিম সোজা হয়ে বসলেন-_কে ! 

নিঃস্পন্দ, নিস্পলক সেলিম হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অৰ- 
গুঠনবতী সুন্দরীর দিকে । 

মেহেরউন্নিসা গান করলেন । গানের মূছনায় স্বপ্নের ছায়া! নেমে 
এল সেলিমের চোখে । 

মেহেরুউন্নিসা নাচলেন। নাচের লীলায়িত ভঙ্গিমায় দোলা 
লাগল সেলিমের মনে । 

তাল, লয় আর পানীয়ের রক্তিম আবেশে বিভোর হয়ে উঠলেন 
সেলিম । 

মেহেরউলিস] উল্লসিত হলেন । তামাম হিন্দুস্থানের ভাবী সম্রাট 
সেলিমের চোখে পূর্বরাগের ইন্দ্রধন্ন। আর একটু শুধু বাকি, তাহলেই 
মেহেরউন্নিসা হবেন বিজয়িনী, সেলিম হবেন পরাভূত । 

মেহেরউন্নিসার মুখের গড়ন1-খান। কেমন করে যেন হণাৎ পড়ে 
গেল মাটিতে | মরালগ্রাবা সামান্য বাঁকিয়ে মেহেরউন্নিস? পূর্ণ দৃষ্টিতে 
তাকালেন সেলিমের দিকে | তার চোখে চোখ রাখলেন । 

শাহানশাহ আকবরের উত্তরাধিকারীকেই বদি জয় না কর! যায়, 
তবে বৃথা এ যৌবন, বৃথা সঙ্গীত নৃত্যের সাধন | 

সেলিম মনপ্রাণ দিয়ে এ পরাজয় মেনে নিলেন। 
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মেহেরউন্নিসার মুখে হাসির ঝলক নেমে এল । 

এর পর সেলিম বাবার কাছে আঙ্জি নিয়ে ধীড়ালেন, মহেরকে 
আমি বিষে করতে চাই''") 

সেলিমের প্রস্তাব শুনে আকবর তেলেবেগুনে জলে উঠলেন-_- 
“এসব বেয়াড়াপন। কোন যুবরাজকে মানায় না। জান না, তুমি যাকে 
বিয়ে করার জন্য লাফাচ্ছ, তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! সে 
আলিকুলির বাগদত্ত। 1) 

আকবর বুদ্ধিমান ছিলেন, ব্যাপার বুঝে তিনি তাড়াতাড়ি মেহের 
উন্নিপা-আলিকুলির বিয়ে দিলেন । ছেলেটি ভাল, সদ্বশের সচ্চবিত্র 
ছেলে, বীর ছেলে । মেয়ে থাকনে ভাল । 


এর পরের কয়েকটি বছর ইতিহাসের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার কোন 
যোগাযোগ ছিল না । আর পাঁচটা বাড়ির গৃহস্থ বৌয়ের মতোই তার 
দিন কেটেছিল। 

আলিকুলি-মেহেরউন্নিসার দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। 
শুধু আমাদের কল্পনায় এ ছুটি চরিত্র ভেসে ওঠে-"; 

বেহেস্তের পারিজাত মেহেরউন্নিসার দিকে তাকিয়ে আলিকুলির 
চোখের পলক পড়ে না, ঠার সিংহ-হৃদয়ে অনুরাগের শিহরণ জাগে, 

*ঈঅমৃতমন্থনের আশায় তিনি মেতেরউনিসার দিকে এগিয়ে যান, 

নিষেধ নেই ; তবু ছজনের মাঝখানে কি যেন অদৃশ্য বাধা । 

মেহেরউন্নিসা তাকিয়ে দেখেন স্বামীর শালপ্রাংশু বাহু, আর তার 
ব্যট়োরক্ক বক্ষের দিকে । স্বামীর ব্যক্তিত্বের গর্বে, চরিত্রের দৃঁ়তায় 
মেহেরের বুকেও আবেগের ঢেউ নামে । 
& সুকুমারী প্রকৃতির পরম কাম) বার্ধবান পুরুষ, তার পুর্ণ প্রতীক 
আলিকুলি। মেহেরউন্নিসা এমন স্বামীকেই তে৷ ভালবাসবেন, এমন 
স্বামীকেই তে! সৰ কিছু সমর্পণ করে মেহেরের সুখ, তার শান্তি 

কিন্তু রাজপ্রাসাদ কই! সিংহাসন কই! 
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কোথায় সেই সম্রাটের দস্ত, সাআ্াজ্যের মহিম! ! 

মেহেরউন্নিসার বুকে আকাশছোয়! আকাজ্্ষা বুদ্বুদ করে | সেই 
শব্দ নীরবে আঘাত করে আলিকুলিকে । আলিকুলি স্ত্রীর মধ্যে আর 
সেই চিরস্তনী প্রেয়সী নারীকে খোজার বৃথ চেষ্টা করেন না_-তিনি 
কাছ থেকেও দূরে চলে যান । 

মেহেরউন্নিসা ধার বার চেষ্টা করেন স্বামীর প্রতি তার অপার 
শ্রদ্ধা সম্ত্রমকে পত্বীপ্রেমে প্রাণময় করে তুলতে, কিন্তু বাঁধা দেয় মনের 
উধ্বগামী তীর আশা, মনের আয়নায় বার বার ছায়! ফেলে আগ্রার 
প্রাসাদ; সেই প্রাসাদের শক্তি-_-সেখানে শক্তিময়ী হবার ছুনিবার 
লোভ... ূ 

এই কল্পনার দরকারই হত না, যদি এতিহাসিক-কাহিনীকারগণ 
নিজেদের মধ্যে মতের এত মারামারি না বাধাতেন । তাই গল্গ 
অনেক দূর গড়িয়েছে। 


বাপের বকুনি খেয়ে যতট। না হোক, মেহেরউন্নিপান্প সঙ্গে ভার 
কিছুতেই বিয়ে হবে না বুঝতে পেরে ছুঃখে রাগে সেলিম সেদিন 
অস্থির হয়ে উঠেছিলেন । মুখে কিছু বলতে পারলেন নী বটে কন্ত 
অপমানে গা একেবারে জলে গেল। কোথায় ভারতের ভাবী মরা 
_তিনি পেলেন না সুন্দরী-শ্রে্ঠা মেহেরউন্নিপাকে, পেল কিনা 
কোথাকার একট! উটকো লোক আলিকুলি! আচ্ছা] দেখ! খাবে 
আখেরে কি ফল দেয়। প্রতিশোধ আমি নেবই। 

সেলিম ছুটি হাত শক্ত করে মুঠো করলেন । 

বছরের পর বছর চলে যেতে লাগল, সেলিম কিছুতেই ভুলতে 
পারলেন ন। মেহেরউন্নিমাকে | এ রূপ কখনও ভোলা যায়? 

আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম সিংহাসনে বসলেন-_-নাম হল 
জাহাঙ্গীর | সম্রাট হওয়ার পরেই আবার সেই পুরানে। প্রেম মাথ! 
চাড়া দ্রিয়ে উঠল । এবার প্রতিশেধে নেবার স্থযোগ 'এসেছে। 
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জাহাঙ্গীরের মাথায় মতলবের পর মতলব খেলতে লাগল । 

আলিকুলি তখন বাংলাদেশে- বর্ধমানে । সেখানে তিনি ছিলেন 
একজন জায়গীরদার। তবে ইতিমধ্যে তিনি নিজের হাতে একটি বাঘ 
মেরে শের আফকন' ব1 ব্যান্রহস্তা উপাধি লাভ করেছিলেন। এখন 
থেকে আমর! আলিকুলিকে শের ও আফকন বল বলব । 

শের আফকনের কাছে জাহাঙ্গীরের র বার্তা নিয়ে লোক গেল-..... 
ভায়া, শিকারে যাচ্ছি। .তোমার শিকারের কসরতে আমরা মুগ্ধ | 
আশ করি তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে কন্তুর করবে ন11” 

শের আফ্কন এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুলেন। 

প্রচুর লোক লক্গর নিয়ে শিকারপার্টি ঘন বনের মধ্যে এগিয়ে 
গেল। সঙ্গে আছেন ঘোড়ার পিঠে শের আফকন। 

হঠাৎ শিকারপার্টি থমকে দ্রাড়িয়ে গেল। সামান্য কিছু দূরে সাক্ষাৎ 
যমের মতে! বসে আছে মস্ত বড় এক ডোরাকাটা বাঘ | মানুষ- 
শত্রুর গন্ধ পেয়ে রাগে গরগর করছে আর মাটিতে লেজ আছড়াচ্ছে। 

জাহাঙ্গীরের মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল । 

তোমাদের মধ্যে এমন কে সাহসী আছ, যে এগিয়ে এসে এ 
হিংস্র পশুটাকে আঘাত করতে পার..." 

সকলে চুপ! 

সত্রাটের এমন বেপরোর প্রস্তাবের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না| 
একি একট নবেড়ীলকে খোচ। মার! যে গলা বাড়িয়ে কে আছ; বলে 
লোক ভাক। হচ্ছে! য-ত সব- 

সব চুপ চাপ। 

জাহাঙ্গীর একট ট্যারছা চোখে তাকালেন শের আফকনের 
দিকে। শের আফকন জানতেন জাহাঙ্গীর অমন করে তার দিকে 
তাকাবেনই-_ ্‌ 

হঠাৎ দেখা গেল তিনজন হোমরাঁচোমরা! লোক মারাত্মক সব 
অস্ত্র নিয়ে বাঘের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন । 
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শের আফকন হেসে উঠলেন, সম্রাটের কাছে গিয়ে বললেন-_ 
“বনের পশুর কাছে অস্ত্র নেই, তার দেহবলই বল। আপনার 
শিকারীদের বলুন-_তারাও যেন নিরস্ত্র হয়েই এগিয়ে যান, না হলে 
কিসের বীরপুরুষ 1 

এ আবার কি ধরনের কথা রে বাবা! 

তিন শিকারী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে পিছিয়ে এলেন-__দরকার 
নেই বাপু খালি হাতে যমের সঙ্গে লড়াই করে বীরপুরুষ বনবার। 

'বাঘের সঙ্গে আমি লড়ব-_-লড়াই করব খালি হাতে-_? 

জাহাঙ্গীর হাতীর পিঠে হাওদার ওপর ছিলেন, শের আফকনের 
কথ] শুনে আবার ট্যার্ছ! চোখে তার দিকে তাকালেন। 

শের আফকন ইতিমধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড়-জাম। 
ছেড়ে একেবারে পালোয়ান বনে গেছেন । 

রবার্ট কাউণ্টার শের আফকনের এই চেহারার বর্ণনা করেছেন 
'1759191 4১9110? বলে | 

শের আফকনের সিংহবিক্রম চেহার! দেখে জাহাঙ্গীরের মনের 
চাপা রাগ যেন আরও ফুঁসে উঠল। 

এবার আরম্ত হল মানুষ-শেরের লড়াই--একদিকে মানুষের 
হুমৃকি-_অন্য দিকে পশুর গর্জন, একদিকে মানুষের বুদ্ধির প্যাচ, 
শারীরিক কৌশল-_অন্ত দিকে পশুর শক্তি, দাত আর নখের 
পরাব্রম | 

ছুই শেরের ঘুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েও অবশেষে মানুষ-শেরই 
জয়ী হল। রক্তাক্ত শেরকে পালকি করে নিরপদ জায়গায় নিয়ে 
যাওয়। হল, আর আশ্চর্য, ওরকম আহত হয়ে মৃত্যুর দ্বার পধস্ত 
পৌছেও শের আফকন সুস্থ হয়ে উঠলেন । 

এত আশা! করে এত কৌশলে জাহাঙ্গীর শের আফকনকে বাঘের 
মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন__সেই আশায় একেবারে ছাই পড়ল! 

শের আফকন মরলেন না, মেহেরউন্নিসাও এলেন না। 
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জাহাঙ্গীরের চাপ। দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। এর পর 
জাহাজীর আরও সব মারাত্মক কৌশল প্রয়োগ করলেন । যেমন 
একবার শের আফকনের যাত্রাপথে এক বিরাট হাতী ছেড়ে দেওয়। 
হল। কিন্ত সে হাতী শের আফকনকে আক্রমণ করার আগেই শের 
তার ভয়াবহ শু'ড়টাকে কেটে দুখণ্ড করে ফেলেছিলেন । 

এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। 

এবার জাহাঙ্গীর পাঠালেন চল্লিশ জন সশন্ত্রীলোকের একটি দল। 
একদিন গভীর রাতে তার। আক্রমণ করল শের আফকনের বর্ধমানের 
বাড়ি। শের আফকন জেগে লাফিয়ে উঠলেন, উঠেই দেওয়ালের 
দিকে পিঠ করে পিছিয়ে গেলেন ! সামনে একটা কোচ উপ্টে দিয়ে 
এদের একটু সামলালেন। তারপর শুরু হল “বাহাছুরক। খেল্‌-_সীই 
সাই শব্দে তরোয়াল একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরতে লাগল; 
খচাখচ লোক মরতে লাগল, কিছু আঘাত পেল, বাকি পালিয়ে গেল। 

শের আফকন তবু বেঁচে রইলেন । 

জাহাঙ্গীরের মনের রাগ আঞগ্ন হয়ে জ্বলতে লাগল। 

০০০৭ এই পর্যস্ত সত্যিই গল্প । তবে একটা কথা, শের আফকনের 
বীরত্বকে কেন্দ্র করেই যখন এই সব গল্প-উপকথা গড়ে উঠেছে, তখন 
তার শারীরিক শক্তি ও যোগ্যত৷ সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ না 
থাকাই উচিত। 

এবার আসবে ইতিহাস 


জাহাঙ্গীরের ওপর সব চাইতে প্রামাণিক গ্রম্থ লিখেছেন ডক্টর, 
বেনীপ্রসাদ ৷ মেহেরউন্নিসা-সেলিমের প্রাকৃবিবাহ প্রেমকে তিনি 
একেবারে নিরাসক্তভাবে বাদ য়েছেন। তিনি বলেছেন, এ যে 
আলিকুলির সঙ্গে বিয়ের আগে মেহেরউন্নিসার রূপে সেলিম পাগল 
হয়ে তার প্রেমে পড়েছিলেন, আর মেহেরউনিসার দিক থেকেও এই 
ব্যাপারে যথেষ্ট সমর্থন ছিল-_-ওটা একেবারে বাজে কথা। ১৬০৫ 
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্রীম্টাবধে সেলিম সিংহাসনে বসে যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর হলেন তার 
পরেও কয়েকবছর কেটে যাওয়ার পর ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে নওরোজের 
উৎসবে মীনাবাজারে তিনি প্রথম মেহেরউন্নিসাকে দেখতে পান, রূপে 
মু হয়ে তাকে বিয়ে করেন। কারণ ইতিমধ্যে মেহেরউন্নিসার স্বামী 
শের আফকন নিহত হয়েছিলেন, মেহেরউন্লিসাকে নিয়ে আস 
হয়েছিল মুঘল-হারেমে | 

স্বৃতরাং জাহাঙ্গীর-মেহেরউন্নিমার বিয়েটা বিয়েই, সাধারণ নিয়মে 
স্বাভাবিক বিয়ে, এর পেছনে পূর্বেকার কোন রোমান্স বা রহস্য ছিল 
না--এই-ই হল ডক্টর বেণীপ্রসাদের বহুচিভিত মত। 

বেৌীপ্রসাদ যে যুক্তি দেখিয়েছেন তাও প্রণিধানযোগ্য । যেমন, 
তিনি বলেছেন যে, যদি আকবরের জীবিতকালে মেহেরউন্নিসার 
বিয়ের আগে মেলিম ও মেহেরউান্নসার মধ্যে মদনদেবের কোন হাত 
থেকেই থাকে_-তাহলে সমসাময়িক কোন ইতিবৃত্ত বা কাহিনীতে 
তার নিশ্চয় উল্লেথ থাকত। বিশেষ করে তখন মুঘল দরবারে নানা 
বিদেশীদের ভিড়-তাদের মধ্যে করেকজন তো মুখিয়েই থাকছেন 
রাজবাড়ির কোন উপাদেয় তথয, কোন রিপোর্ট ভার! পান কিনা 
একট কিছু পেলেই তাকে ফুলিয়ে ফাণিয়ে নিজেদের বিবরণীতে ঠাই 
দেবেন_-দেশে লিখে পাঠাবেন ! অথচ আশ্চ্ষ__ এই ব্যাপারে এমন 
কেউ নেই যার বিবর্ণীকে সমসাময়িক বলে গুরুহ দিয়ে গ্রহণ করা 
যেতে পারে। 

ব্যাপারটা! আরও ঘোরালে! হয়ে উঠেছে, ১৬০৭ খ্রাস্টাে শের 
আফকনের হত্যাতে। 

১৫৯৯ খ্রীন্টা্ধে সেলিম যখন মেবার অভিযানে গিয়েছিলেন তখন 
যুদ্ধেঅভিজ্ঞ দমরনিপুণ আলিকুলিও তার সঙ্গে গিয়েছিলেন । এই 
মেবারেই তিনি খালি হাতে একটা বাঘ মেরেছিলেন বলে সেলিম 
সন্ত হয়ে তার নামকরণ করেছিলেন শের আফকন.....| 

মেবার অভিযান চালানোর কিছু পরেই মেলিম আকবরের 
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বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। তখন শের আফকন সেলিমের পক্ষ ত্যাগ করে 
চলে আসেন আকবরের কাছে। 

আকবরের মৃত্যুর পর সেলিমের হাতে ক্ষমতা এলেও দলত্যাগী 
শের আফকনকে তিনি কোনরকম শাস্তি তো দিলেনই না, উপর স্ত 
তাকে ফৌজদার ও জায়গীরদার করে পাঠিয়ে দিলেন বাংলাদেশের 
বর্ধমানে | আুতরাং শের আফকনের উন্নতির পথ যিনি পরিক্ষার 
করেছেন, তার মনে শের আফকনের [বরুদ্ধে রোমান্স জনিত কোন 
রাগ ছিল বলে মনে হয় না। 

এখানে একটু অন্ত কথা বল! বাক। ভারতবর্ষে পাঠানশক্তিকে 
হারিয়ে দিয়ে মুঘলশক্তির পত্তন হয়েছিল । আকবরের দাপটে গোটা 
উত্তর ভারত কাপত। তবু তার বিশাল সাম্রাজ্যের একটি জায়গায় 
একট। কাটা রয়ে গিয়েছিল। প্রীয়ই সেটি খচখচ. করে আকবরকে 
যন্ত্রণা দিত,_তাকে উত্যক্ত করত। সে কাটাটি ছিল বাংলাদেশ | 
বাংলাদেশে তখনও পাঠান শক্তি মাঝে মাঝে মাথ। চাড়া দিয়ে উঠতে 
চাইত, আতর আকেরই পথ অনুনরণ করত বাংলার দূর্দান্ত ভু ইয়ান্স দল। 
অ।কবর কত বার কাটার মুখ ভৌত! করেছেন, তবুও বাংলার মাটি 
থেকে তাদের একেবানে উৎখাত করতে পারেন নি। 

জ[হ।শী:রের সময়েও প্র“ দিকে বাংলাদেশের অবস্থু। এ একই 
রকম ছিনা__স্বডযন্ত্র সংঘর্ষ লেগেই থাকত । মানসিংহ বাংলাদেশে বেশ 
কিছু দিন স্থুবাদার ছিলেন। বাংলা-শে তিনি বা হোক খানিকট! 
শান্তি আনতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে মানমিংহকে বিহারে বদলি করে সেজারগায় 
জাহাঙীর তার ছুধ-ভাই কুত্বউদ্‌-দিন কোকাকে বাংলার স্ুবাদার 
করে পাঠালেন। 

জাহাঙ্গীরের কাছে কুতবউদ্-দিন ছিলেন প্রিয় পুত্র” সহ্ৃদয় 
ভ্রাতা এবং প্রাণের বন্ধু_যাঁকে বলা যায় 21617) 71711990132] 
৪10 £7100--একেবারে দলের দোস্ত । 


৬৩ 


এই প্রাণের বন্ধু কৃতৃব-উদ্‌-দিনকে পাঠানে! হল বিপদ-আশঙ্কায়- 
ভর! বাংলাদেশে | উপরন্ত শের আফকন সম্বন্ধেও জাহাঙ্গীর সন্দিহান 
হয়ে উঠেছিলেন_-শের আফকন সেখানে রাজবিদ্রোহী-স্থলভ কি 
সব নাকি করছিলেন । তাকেও একটু সম্ঝে দেওয়া দরকার । 

শের আফকনকে মুঘলদরবারে পাঠানোর সমস্ত কর্তৃত্ব কুত্‌ব-উদ্দ 
দিনকে দেওয়! হল, এমন কি দরকার বুঝলে শের আফকনকে উচিত 
শাস্তি দেবার অধিকার ও কৃত ব-উদ্‌্-দিন পলেন । 

কুতবউদ্-দিন বাংলাদেশে এলেন | ক'দিন পরে বর্ধমানে গিয়ে 
তাবু গাড়লেন, শের আফকনকে ডেকে পাঠালেন তার সঙ্গে দেখা 
করার জন্য । 

শের আফকন ছজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে স্থুবাদারের সঙ্গে দেখা করতে 
এলেন | 

শিবিরের প্রধান দরজ] দিয়ে প্রবেশ করে তিনি কৃতবউদ-দিনের 
কাছে যত এগিয়ে যেতে লাগলেন, স্পষ্টই বুঝতে পারলেন তাকে 
ঘিরে ফেল! হচ্ছে, শিবিরের সেনাবাহিনী তার সম্বন্ধে যেন একটু 
বেশী তৎপর হয়ে উঠল। 

শের আফকন বাতাসের গায়ে কি যেন এক আশঙ্কার ইঙ্গিত 
পেলেন-_-্তার শিরায় শিরায় গরম রক্ত বয়ে গেল, মাথায় আগুন 
জ্বলে উঠল। 

বিস্মিত কণ্ঠে চীৎকার করে তিনি বলে উঠলেন, “এ কেমন 
ব্যবহার! এর মানে কি!? 

কুতবউদ্‌্-দিন ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, শের 
আফকন আর স্থির থাকতে পারলেন না। তার বলিষ্ঠ হাতে শাণিত 
তরবারি ঝকৃ ঝকৃু করে উঠল, মরণ-আঘাত নেমে এল সামনে 
দাড়ানো কুতব-উদ্-দিনের দেহে । 

রক্তাক্ত মরণাতুর কুতব্‌উদ্‌-দিন সেই অবস্থাতেই আদেশ 
দিলেন এর প্রতিশোধ নিতে । 
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কুতবংউদ্-দিনের সঙ্গী-সাথীরা অবশ্ঠ আদেশের অপেক্ষায় ছিল 
না, এর আগেই অস্বা খা! ( মতান্তরে গীর খা) নামে একজন সৈন্য 
প্রচণ্ড আঘাত হানল শের আফকনের মাথায় । অন্ব। খাও সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যুত্তর পেলো! মৃত্যুর আঘাতে লুটিয়ে পড়ল। 

এর পরেই সব সৈন্য একপাল নেকডের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল 
শের আফকনের ওপর, টুকরো টুকরো হয়ে গেল উন্নতশির তুকাবীর 
মেহেরউন্নিসার স্বামী শের আফকনের স্তুদঢ দেহ। 

বারো ঘণ্টার মধ্যে কুতবউদ্-দিনেরও শেষ নিশ্বাস পড়ল। 

এই সংবাদ গিয়ে পৌছলো জাহাঙ্গীরের কানে । ছুঃখে আর 
ক্রোধে তিনি অস্থির হয়ে বলেছিলেন-_“শয়তানটা! নরকে পচে 
মরুক--এ ওর উপযুক্ত শাস্তি-_্াতে দাত ঘষে জাহাঙ্গীর সেদিন 
চাপা গর্জন করে উঠেছিলেন-.-। 

শের আফকনের বিধব] স্ত্রী মেহেরউন্নিসা ও তাদের সন্তান মেয়ে 
লাভলী বেগমকে নিয়ে আস হল মুঘল প্রাসাদে । মেহেরউন্নিসা 
হলেন আকবরের বিধবাপত্ৰী জাহাঙ্গীরের অতি প্রভাবশালিনী বিমাত। 
সলিম1 বেগমের সহচারিণী-__'লেডি-ইন-ওয়েটিং | 

এইভাবে মেহেরউন্নিসা চার বছর কাটিয়েছিলেন, তারপর এসেছিল 
১৬১১ শ্রীস্টাব্দে নওরোজের রাত-_সেদিন জাহাঙ্গীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে 
দেখেছিলেন আলোর দীপ্তি মেহেরউন্বসাকে, তাকে ভালবেসেছিলেন, 
মান ছুয়েকের মধ্যেই তাকে বিয়ে করেছিলেন । 

জাহাঙ্গীরের আমলের পরবতী কাহিনীকার, কাফি খা কিন্ত অত 
সহজে শের আফকনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি শেষ করেন নি। প্রচুর 
বং চড়িয়ে পাচ রকম উপাদান দিয়ে “নি তার কাহিনী লিখে রেখে 
গেছেন । 

তিনি বলেছেন; সেলিম ও মেহের ছোটবেলায় ছুজন দুজনের 
খেলার সাথী ছিলেন । কালক্রমে ছজনে বড় হয়ে উঠলেন। সেলিম 
মেহেরের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে দিলের সঙ্গিনী করতে চাইলেন। এ 
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দিলের আবেগেই তিনি একদিন মেহেরকে কাছে টেনেছিলেন | 
মেহের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন হারেমে বেগমদের কাছে, 
সেখানে সেলিমের এই ব্যবহারের কথা বলে দিয়েছিলেন | 

একথা! উঠল গিয়ে খোদ আকবরের কানে । আকবর ছেলেকে 
ডেকে খুব খানিকটা বকলেন; এবং এ বিয়ে যে হতে পারে না এ 
বিয়েতে যে তার সম্পূর্ণ অমত, তাও জানিয়ে দিলেন। 

যাই হোক, সেলিম কিন্তু মেহেরকে ভুলতে পারলেন না। তাই 
তিনি সম্রাট হয়ে কুতব-উদ্‌-দিনকে বাংলার স্তববাদার করে পাঠালেন 
--উদ্দেশ্য ছিল শের আফকনের কাছে প্রস্তাব করে মেহেরউন্নিসাকে 
ফিরিয়ে আনা! । 

শের আকফকন আগেই এ ব্যাপারে আচ করতে পেরেছিলেন-_ * 
অবস্থাটা বুঝতে পেরেই তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দিলেন। 

কিন্ত এতে নিস্তার পেলেন না। 

কুতবউদ্-দিন তাকে বারবার ডেকে পাঠাতে লাগলেন । কিন্তু 
শের আফকন দেখা করতে এলেন না। তখন কুতব-উদ্-দিন নিজে 
সরকারী কাজের অছিলা করে বর্ধমানে শের আফকনের জায়গীরের 
অল্প একটু দূরে তাবু গাড়লেন। সেখানে গিয়ে ডেকে পাঠাতে শের 
আফকন দেখা করতে গেলেন, তবে জামার নিচে বর্ম ও তরবারি 
নিয়ে গিয়েছিলেন | বাড়ি থেকে বেরোবার সময় শের আফকনের 
মা নাকি বলেছিলেন, “বাছা, তোমার ম] কাদবার আগে তোমার 
শক্রর মায়ের চোখে যেন জল নামে" "!? ৃ 

শের আফকন গেলেন। কুত্ব্‌-উদ্-দিন মিষ্টি হেসে তার সঙ্গে 
কত ভাল ভাল কথা বললেন, তারপর আমল কথা ভাঙলেন-__ 

'বাদশাহের হুকুম, মেহেরকে ফিরিয়ে দাও, মেহেরকে বাদ 'দিয়ে 
ভার জীবন অন্ধকার; মেহেরকে ভার চাই-ই."") 

'বটে! স্পর্ধার এতট! সীম] ছাড়িয়েছেন সম্রাট ! 

রাগে শের আফকনের মুখে আর কোন কথা সরল না-_শুধু 
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তরবারিটা আমূল গেঁথে দিলেন কুত্ব-উদ্-দিনের পেটে | সঙ্গে 
সঙ্গে কুতৃবের অনুচররাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল শের আফকনের ওপর। 
শের আফকন সাংঘাতিক আহত হয়েও রক্তাক্ত দেহে দিজের বাড়ির 
দোরগোড়ায় ছুটে গেলেন_-পাছে মুঘল সম্রাট জোর করে স্ত্রী 
মেহেরউন্নিসাকে কেড়ে নিয়ে যান মুঘল হারেমে, পাছে অমর্ধাদ। হয় 
শের আফকনের বংশমর্ধাদার ! তার চাইতে নিজের হাতে স্ত্রীর 
জীবনের অবসান ঘটানো শ্রেয় মনে করে এ অবস্থাতেও তিনি 
বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন । 

বাড়িতে শাশুড়ী ছিলেন। তিনি নাকি জামাইকে ওস্ভাবে আসতে 
দেখে এবং তার মারাত্মক মনোভাব আচ করতে পেরে আগে ভাগে 
দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তারপর ভেতর থেকে কেদে কেঁদে 
বলেছিলেন-_তুমি নাকি মরে গেছ একথা শুনে মেয়ে আমার কুয়োতে 
ঝাপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে । তুমি আর ভেতরে এসে কি করবে 
বাবা! তুমি বাইরে থেকেই তোমার আঘাতের চিকিৎসা! করাও 
গিয়ে'*, 

এই নিদারুণ সংবাদে শের আফকন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন । 

পাহাড়ী নদীর মতোই গল্পের টল নেমেছে । আর কয়েক বছর 
পরে এ কাহিনী লেখা হলে শুধু শুধু শাশুড়ী কেন, বোধ করি শ্বশুর 
শাল! সবাই ভেতর থেকে শের আফকনর সঙ্গে কথা বলতেন। 


একদিকে কঠিন নীরম ও নিছক ইতিহাস, অন্যদিকে বিভিন্ন 
কাহিনীকারদের লেখা নানান রঙে রঙিন-হয়ে-ওঠ। রোমাঞ্চকর 
গল্প-_ এই দুইয়ের মাঝথানে এতিহাসিক ভারসাম্য রাখা সহজ নয় । 
সেলিম-মেহেরের রোমার্টিক গল্প, শেক আফকনের হত্যা, সকন্। 
মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে আসা), তারপর জাহাঙ্গীর-মেহেরউদ্নিসার 
বিয়ে-_-এর প্রতিটি ঘটন। নিয়ে এক একটি বড় পরিচ্ছেদ হতে 
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বেণীপ্রসাদ কতকগুলি পরিষ্কার কথা বলেছেন। তার মধ্যে 
প্রথমটি হল যে, জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের মধ্যে কোন পুর্ব-অনুরাগ ছিল 
না। তিনি বলেছেন, সমসাময়িক ফাপসী এবং বিদেশী কোন বিবরণেই 
এই রোমান্সের উল্লেখ নেই, এর উল্লেখ রয়েছে পরবর্তাঁ যুগের 
বিবরণীতে | 

এটা ঠিক কথা যে, মেহের সম্াজ্ৰী নূরজাহান হয়ে একদিন 
মুঘল-সাম্াজ্যের হাল ধরেছিলেন বলেই প্রধানত এই ছুই বাদশা- 
বেগমের মধো বিয়ের আগে কোন রোমান্স ছিল কিনা--এই নিয়ে 
এতিহাসিক-লেখক-কাহিনীকারদের মধ্যে এত মারামারি, কথার এত 
মারপ্যাচ। নাচিয়ে মেয়ে আনারকলী (যার সঙ্গে সেলিমের 
প্রেমকাহিনী সর্বজনবিদিত) যদি কোনদিন জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিত্বকে 
আচ্ছন্ন করে ঝরোখা থেকে তার সাম্রাজ্য চালাতেন, তা হলে তার 
নামেও ঠিক এ রকমই কথার কচকচি চলত | প্রায় সব বিখ্যাত 
লোকদের বেলাতেই দেখ! যায় তার! খ্যাতি লাভ করার পর তাদের 
ছেলেবেলার জীবন নিয়ে নান রঙের গালগল্প গড়ে ওঠে তাদের 
তুচ্ছতম ঘটনাঁকেও গুরুতর প্রাধান্য দিয়ে মহিসান্বিত করা হয়। 

জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের ছেলেবেলাও ঠিক এই ছাঁচে বিচার কর! 
যায়। মেহেবউন্নিসপার বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে রাজবাড়ির যে সম্পর্ক 
ছিল, আসমৎ বেগম যে-ভাবে বেগমমহলে প'বুচিত ছিলেন, রাজ- 
কুমার সেলিম যে-রকম রঙের নেশার মেতে ছিলেন_-তাতে মেহের- 
উন্নিসার রূপে যদি ভার মাথা ঘুরে যায়_তাতে তো অস্বাভাবিক 
কিছু নেই ! মেহের পরে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন বলেই এই নিয়ে 
এত আলোচন1 | নইলে এ রকম প্রেমে এ যুগের নবাব-দাদশার 
শুধু একবার কেন, শত নঙঅ্রবার পড়তেন | এটা কোন এতাবশীয় 
ব্যাপার ছিল না) বা! একে বেণীপ্রনাদের ভাবানু 49561) 25212051”-ও 
বলা চলে না। মুঘল হ]রেমকে পটভমিকায রেখে হদি ঘটনাটিকে 
বিচার কর। যায়) ত। হলেই বাপার্টা আরশ সোজ। ও স্বাভাবিক 
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হয়ে আসে । উপরন্ত সমসাময়িক ধারা ছিলেন, ব1 সামান্ত কিছু 
পরে ধারা এসেছিলেন, তাদের কাছ নুরজাহানের মহিমাই বেশী 
ফুটে উঠেছিল, সেই মহিমার প্রাধান্যের কাছে মেহের-সেলিমের 
মধ্যে কোথায় কোন্‌ ছেলেমানুষ বয়সে কি-একটা হয়েছিল-_তার 
কোন গুরুত্বই ছিল না। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে এই ব্যাপার 
উল্লিখিত ন। হওয়ার মধ্যেও কিছু আশ্চর্য নেই। কেন না মেহের- 
উন্নিপার উল্লেখ তো দূরের কথা, প্রভাবশালিনী নূরজাহানের নাম-ই 
তো সম্রাট প্রথম উল্লেখ করেছেন বিয়ের কয়েক বছর পরে। 

পরবতা যুগের গবেষণায় ছেলেবেলার এই ঘটনাকে ডালপালা 
নিয়ে শেকড়ম্দ্ধ টেনে তোল। হয়েছে। তবে এই শেকড় কোন 
আগাছার শেকড় কিন! সেটাও দেখতে হবে, এবং সেট! নির্ভর কৰে 
অন্যান্য ঘটনার ওপর। 

পরবর্তাকালের গাল-গন্পে ভর৷ কাহিনীতে বল! হয়েছে? জাহাঙ্গীর 
শের আফকনকে হত্য! করে মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে আসার জন্াই 
নাকি মানসিংহকে সরিয়ে কুতব্‌-উদ্‌-দিন কোকাকে বাংলার স্ুবাদার 
করে পাঠিয়েছেন | 

বেণীপ্রসাদ বলেছেন, এ অনুমানও একেবারে মিথ্যে । সিংহাসনে 
আরোহণ করবার পর 'সরুর বিরোধিতায় জাহাঙ্গীরকে বেশ 
কিছুদিন নাজেহাল হতে হয়েছিল, এবং এই বিরোধিতার মূল শক্তি 
ছিলেন রাজ! মানস্ংহ-বাংলাদেশ্ের সুবাদার | রাজনীতির দিক 
থেকে বাংলাদেশ তখন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা! যে মানসিংহ 
খসরুকে দাড় করিয়ে জাহাঙ্গীরকে উত্যক্ত করে মেরেছিলেন, সেই 
মনসিংহকে বাংলাদেশে রেখে দেওয়া জ্বাহীঙ্গীরের কাছে আরও 
বিপজ্জনক ধলে মনে হয়েছিল । বাংজ.।এপশকে কেন্দ্র করে মানসিংহ 
মুঘল সআটউকে ভবিষ্যতে বিপদে ফেলতে পারেন- জাহাঙ্গীরের মনে 
এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক বা অস্থাভাবিক ছিল না । সুতরাং 
মানসিংহকে বিহারে সরিয়ে দিয়ে জাহাঙ্গীর বাংলাদেশে নিজের 
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প্রিয়জন কুত.ব-উদ্‌-দিন কোকাকে স্ুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন, 
এর মধ্যেও অযৌক্তিক কিছু নেই। 

শের আফকনকে হত্যা করার পেছনে মেহেরউন্নিসাকে হারেমে 
নিয়ে আসার কোন পরিকল্পন। ছিল না । শের আফকন রাজবিদ্রোহ- 
মূলক ষড়যন্ত্রে লপ্ত আছেন-__-এরকম একটা সন্দেহ জাহাঙ্গীরের মনে 
দেখা দিয়েছিল। শের আফকনের মতে একজন ছুঃসাহসী উচ্চাকাজ্ী 
লোকের পক্ষে এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ কর। কোন যুগেই অসম্ভব লয় 
বিশেষ করে সেই সময়কার বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়। 
তো সম্পূর্ণভাবে এই সুযোগের অনুকূলে ছিল। উপরক্ত সেলিম যখন 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তখন শের আফকন সেলিমের 
পক্ষ ত্যাগ করে আকবরের দলে যোগ দিয়েছিলেন এ ঘটন। 
স্থবিদিত | 

স্থতরাং সম্রাট জাহাঙ্গীর যদি সামান্যতম কারণেও একদা- 
দলত্যাগী শের আফকনকে সন্দেহ করেন, তাতে তাকে দোষ দেওয়া 
যায় না। 

অন্যদিকে কুতব-উদ্-দিন যদি আর একটু কৌশলী হতেন, তা 
হলে হয়তো৷ শের আফকনকে নিহতও হতে হত না, তাকে সম্রাটের 
নির্দেশ অনুযায়ী রাজধানীতে বন্দী করে নিয়ে আসা হত, অথবা অন্য 
কোন শাস্তি দেওয়া হত। 

বেণীপ্রদাদ ও তার ব্বপক্ষীয় এতিহাসিকদের যুক্তিগুলি খুবই 
সঙ্গত, বিশ্বাসযোগ্য ও গবেষণাপ্রস্থৃত। 

তবু স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এইসব যুক্তিতেও কতকগুলি ফাক ধরা 
যায় | ১২২4: 

প্রথমতঃ আফগান শক্রতার মূল কেন্দ্র বাংলাদেশে যে মানসিংহ 
কিছুট। শাস্তি এনে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ যোগ্যতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন, তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়। হল বিহারে। 
কারণ পাছে তিনি বাংলাদেশে দল তৈরি করে মুঘল সআাটকে বিপদে 
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ফেলেন। কিন্তু যদি এই আশঙ্কাই থাকে, তবে তাকে বাংলাদেশ 
থেকে বহুদূরে না সরিয়ে কাছে বিহারে বদলি করা! হল কেন? 
উপরস্ত সিংহাসনে একটু গুছিয়ে বসে ভেবে চিন্তে তারপরেই তো 
মানসিংহ সম্বন্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে হত। ক'দিন না হয় 
অশান্তি-বিশৃঙ্খলা-ভরা। বাংলায় বিরূপ অথচ কর্মঠ লোকটিকে রেখে 
দিলেই হত। অত সাততাড়াতাড়ি করে সরিয়ে দেওয়া হল কেন ? 

আর একটি কথা-__বাংলাদেশকে যদি সম্রাট গুরুতবপূর্ণই ভেৰে 
থাকেন; তা হলে সেখানে যোগ্যতর লোক ন! দিয়ে কুত্‌ব-উদ্‌- 
দিনকেই বা পাঠালেন কেন? তিনি জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্র ছিলেন 
সন্দেহ নেই।, কিন্ত সেই মাপকাঠিতে যোগ্যতা বা বুদ্ধির বিশেষ 
পরিচয় পাই কি? বরঞ্চ শের আফকনের হত্যার পেছনে কুতব্‌ 
উদ্‌্-দিনের কাজকে তো বেণীপ্রসাদ নিজেই %9001255 101017021: 
বলেছেন-_এই সামান্য কাজে যিনি 4০61935, তার বুদ্ধি-রাজনীতির 
উপর আমাদের তো আস্থা থাকার কথা নয়। 

শের আফকন সম্বন্ধে বলা! হয়েছে যে, তিনি ছিলেন রাজদ্রোহী 
ষড়যন্ত্রকারী, সেই হিসেবেই তীকে বন্দী করার চেপ্া এবং তার 
পরিণাম মৃত্যু | 

কিন্তু আশ্চর্য ষে, যদি« শের আফকনকে বলা হয়েছে “5159০650 
০৫ 0:525017 কিন্ত ঠিক কী ধরনের অপরাধে তিনি অপরাধী ছিলেন, 
তা কিন্ত কোথাও স্পঞ্টাক্ষরে বলা হ: নি। 

বেণীপ্রসাদ শের আফকনকে যড়যন্ত্রের দোষে অভিযুক্ত করেছেন, 
আবার তার বইয়ে একই জায়গায় বলেছেন, [17০ 54921০107 ০0: 
01510952165 010৬7 010. 910০] 4৯7 009% 102৮2 06210 
01)1050. ও 

তবে একটা কথ! বলা যেতে পারে যে, শের আফকনই কুত.ব 
উদ্-দিনকে প্রথমে আঘাত করেছিলেন, আর সে আঘাত ছিল 
মারাত্মক | নিদারুণ ম।হত হয়ে তবেই কুতব-উদ্-দিন পার্খশচরদের 
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শের আফকনকে আক্রমণ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন- অবশ্য তার 
আদেশের আগেই অন্বা খা শের আফকনের মাথায় আঘাত 
হেনেছিলেন। 

উভয় পক্ষের দোষেই এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারট1 ঘটেছিল। 

রাজনৈতিক কারণে শের আফকনকে হত্য। কর] হয়েছিল মনে করে 
নিলেও মেহেরউন্নিসাকে লাভ করার উদ্দেশ্যে জাহাঙ্গীর কুতব্উদ্‌- 
দিনকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন, এটা এমন একটি গুজব এমন একটি 
জোরালো গল্প, যার জন্য যছুনাথ সরকারের মতো! এতিহাসিকও এই 
ব্যাপারের উল্লেখ না করে থাকতে পারেন নি। তিনি বলেছেন) 
জাহাঙ্গীর বাদশাহী তখতে বসবার দিন-পনেরো। পরেই মানসিংহকে 
বাংলার সুবাদার করে পাঠালেন । এইবার নিয়ে মানসিংহ তিনবার 
স্থববাদাত্রী পেলেন । কিন্তু মানসিংহের এই স্ুবাদারী ছিল সংক্ষিপ্ত ও 
অনাড়র। কারণ ও'দকে যে- জাহাঙ্গীর অশান্ত ও ব্যথাতুর। তার 
আধার ঘরে আলো জলে না, 'হর্তরফ অন্ধেরাঁ_চারদিকেই আধার 
আর আধার | সম্রাটের কামনার আলো! তখন শিখা হয়ে জ্বলছে 
বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফকনের নিরাড়ম্বর গৃহে । এই 
শিখাকে জাহাঙ্গীর চেয়েছিলেন হারেমের জ্যে(তি করে নিয়ে আসতে 
_যে আলো পরে জগজ্জ্যতি নূরজাহান হয়ে বিশ্বের চোখ ধাধিয়ে 
দিয়েছিল !***সে আলো! বিনে যে প্রাসাদ অন্ধকার; তাই তে। 
জ্রাহাজগীর পেয়ারের দোস্ত ছুধভাই কুতবউদ্‌-দন কোকাকে বাংলার 
স্থবাদার করে পাঠালেন। আর তার কানে কানে বলে দিলেন বেদনা 
রাজহাদর়ের অন্য বিশল্যকরণী সংগ্রহ করতে হবে*'শের আফকনের 
অনির্বাণ শথাটিকে যে তার চাই |-"মানমিংতকে এসব হৃদয়ঘটিত 
বাযাপাদ্দেন্ অনুপযুক্ত মনে করেই তে! জাহাঙ্গীর তাকে বিহারের 
স্থবাদার করে পাঠিয়েছেন :.1। এই তো! গেল গুজব | 

অন্যদিকে শের আফকন যদি জাহাম্সীরের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্রই করেন, 
তা হলে তো তিনি নিজের বিপদ সম্বন্ধে আরও সচেঙন থাকবেন । 
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তিনি কেন অমন করে; মাত্র ছুজন অনুচর নিয়ে কুতব-উদ্-দিনের 
সঙ্গে দেখা করতে যাবেন? তার মতো বুদ্ধিমান লোক নিজের 
প্রাণকে তুচ্ছ করে এত বড় বেহিসাবী কাজ করবেন, এ ভাবতেও 
খারাপ লাগে। 

আর একটি প্রশ্র-_-রাজনৈতিক কারণে কোন লোককে হতা। করা 
তো সে যুগে প্রার দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। শের আফকনের হত্যাও 
এরকমের একটি ঘটনা । উপরম্ত শের আফকন ছিলেন একজন 
সাধারণ জায়গীরদার, মোটামুটি একজন ফৌজদার | কাজেই তাকে 
কিভাবে কোন্‌ পরিবেশে হত্যা কর হয়েছে, এই নিয়ে বিভিন্ন লেখক 
এত মাথা ঘামিয়েছেন কেন? তখনই কি মনে হয় না যে, নিছক 
রাজনৈতিক ব্যাপারের পেছনে আরও কিছু গুঢ় কারণ থাকলেও 
থাকতে পারে ? 

মেহের-সেলিমের রোমান্সের আর একটি দিক হল, শের 
আঁফকনের হত্যার পরেই তার স্ত্রী আর মেয়েকে রাজধানীতে নিয়ে 
আসা এবং এনেই মুঘল হারেমে সলিমাবেগমের তত্বাবধানে রেখে 
দেওয়া । এই ব্যাপাবুটিকেও ছুদ্দিক থেকে আলোচন। করতে পার! 
যায়। 

প্রথমতঃ শের আফকনকে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করলে তার 
স্পী-কন্তাকে নিয়ে টানাটানি কেন? 

দ্বিতীয়তঃ যেখানে ইতিমদ-উ- দৌল। মেহেরের বাপ, আসফ-খা 
মেহ্র্রউন্নিসার ভাই, সেখানে বাপ-ভাইয়ের আশ্রয়ে না রেখে তাদের 
মুল অন্তঃপুরে নিয়ে আমা হল কেন? রাজনৈতিক কারণ, যেটা, 
সেটাতো রাজনীতিক নায়কের মৃত্যুর সঙ্গেই তে] শেষ হয়ে যাওয়! 
উচিত ছিল। পরবতা এই কাজ+-লাই কাহিনীকারদের মনে নান। 
সন্দেহ অনুমান ঢুকিয়ে দিয়েছে । তার! ভেবেই নিয়েছেন মেহের- 
উন্নিসা সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের পূরব-অনুরাগ না থাকলে শের আফকনের 
মৃত্যুর পর মেহেরউন্িদ!কে নিয়ে এত কিছু করবার দরকার ছিল ন1। 
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বেণীপ্রসাদ বলেছেন, জাহালীরের ইতিহাস পড়ে আমরা! মেহের- 
উন্নিসা ওরফে নূরজাহানের ঘষে তেজোদৃণ্ত চরিত্রের পরিচয় পাই; 
তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে তার নির্দোষ স্বামী শের 
আফকনের রক্তে কলঙ্কিত জাহাঙ্গীরকে তিনি কিছুতেই পতিত্বে বরণ 
করতে পারতেন না, বা সলিমাবেগমের সহচারিণী পরিচারিক। হিসেবে 
হারেমে থাকতে চাইতেন ন1। উপরস্ত জাহাঙ্গীরের ওপর নূরজাহানের 
বে প্রগাঢ অনুরাগ ছিল, সে অনুরাগ শের আফকনের হত্যাকারীর 
ওপরে থাকা একেবারেই সম্ভব ছিল না। 

এই মন্তব্যকেও আমরা সমালোচনা করতে পারি। 

প্রথমতঃ জাহাঙ্গীর-প্রেয়সীর তেজোদৃপ্ত চেহার]। শুধু ক্ষমতাময়ী 
নূরজাহানেই মেলে । এধরনের কোন ব্যক্তিত্বের পরিচয় আমর! 
ক্ষমতাহীন মেহেরউন্নিপার মধ্যে পাই না স্থতরাং তিনি কিছুতেই 
স্বামী-হত্যাকারীকে বিয়ে করতে চাইবেন না, এযুক্তি খুব সঙ্গত নয়। 

দ্বিতীয়তঃ, জাহাঙ্গীরের নির্দেশেই কুত্‌বউদ্-দিন শের আফকনকে 
শান্তি দিতে এসেছিলেন, এবং কুতবউদ্‌-দিন শের আফকনের মৃত্যুর 
জন্য যতই দায়ী হোন ন। কেন, আসল দায়িত্ব যে জাহাঙ্গীরের ছিল-_ 
মেহেরউন্নিসার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে এটা নিশ্চয়ই জানতেন । তবু 
তিনি জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করেছিলেন। সারাজীবন তার ওপরু 
মেহেরউন্নিসার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল 

এহেন অনুরাগের আরম্ভ কি তা হলে ১৬১১তেই? তার আগে 
নয়? 

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে পড়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্রের “কপালকুগ্ডলা'র 
একটি অংশ, যেখানে আকবর শাহ গত হয়েছেন, আর সেলিম 
সিংহাসনে আরঢ় হয়েছেন, মতিবিবির কাছে একথ। শুনে মেহের 
কাদতে লাগলেন, তার চোখে জলের ধারা বয়ে গেল। 


'মতি জিজ্ঞানা করিলেন, “কাদ কেন ?” 
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মেহেরউন্নিস! নিশ্বাস ত্যাগ করিয়! কহিলেন, “সেলিম ভারতবধের 
সিংহাসনে, আমি কোথায় 17. 

মতির মনক্কাম সিদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন; “তুমি আজিও 
যুবরাজকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পার নাই!” মেহেরউন্লিস। গদ্গদ 
স্বরে কহিলেন, “কাহাকে বিম্মৃত হইবে? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, 
তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না । কিন্তু শুন ভগিনি : 
অকম্মাৎ মনের কবাট খুলিল; তুমি একথা শুনিলে ; কিন্তু আমার 
শপথ, একথা যেন কর্ণাস্তরে না! যায়।? 

মতি কহিল, “ভাল, তাহাই হইবে । কিন্তু যখন সেলিম শুনিবেন 
যে, আমি বর্ধমানে আসিয়াছিলাম, তখন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাস! 
করিবেন যে, মেহের-উন্নিস1 আমার কথ! কি বলিল? তখন আমিকি 
উত্তর করিব ?” 

মেহের-উন্নিসা কিছুক্ষণ ভাবিয়া! কহিলেন, “এই কহিও, মেহের- 
উন্নিস। হৃদয়মধ্যে তাহার ধ্যান করিবে । প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য 
আত্মপ্রাণ পর্যস্ত সমর্পণ করিবে । কিন্তু কখনও আপন কুলমান সমর্পণ 
করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে মে কখনও দিল্ীশ্বরকে 
মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কতৃক তাহার স্বামীর প্রাণাস্ত 
হয়, তবে স্বামিহস্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক নী1” 

উপন্যাস ইতিহাস নয়। তবে আমাদের মনের ক্ষুদ্রতম সন্দেহের 
সঙ্গে যদি সাহিত্য-সম্রাটের উদ্ধৃতি . মিল ঘটেই যায়, তাতে ক্ষতি কি? 


মেহেরউন্নিসাকে মুঘল হারেমে নিয়ে গিয়েই কিন্তু জাহাঙ্গীর 
তাকে বিয়ে করলেন না? পুরোপুরি চারটে বছর টান। কেটে যাওয়ার 
পর জাহাঙ্গীর মেহেরউন্লনিসাকে বি” করেছিলেন । 

এই দীর্ঘ চারটি বছর তো কাহিনীকার ও এঁতিহামিকের! চুপ 
করে থাকতে পারেন না। কাজেই এ ক'বছরের অবসরেও অনেক 
গল্প-আগাছ! জমে উঠেছিল | 
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মেহেরউন্নিসার সৌন্দর্যের খ্যাতি ক্রমে হারেমের দরজ পার 
হয়ে দরবারে ছড়ালো। তারপর দরবার ছেড়ে চারদিকে । তার 
স্থচীকর্মের নানা নমুনা! টাদনীর বাজারে আমীর-ওমরাহদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে উচু দামে বিকোতে লাগল । 

এর পর গল্প আরও বিকৃতির পথে এগোল, তাতে আমাদের 
দরকার নেই। | 

আমাদের দরকার ১৬১১ হ্রীস্টাবের নওরোৌজ-উৎসব-দিবস,_ 
যেদিন জাহাহ্রীর নাকি প্রথম দেখেছিলেন মেহেরউন্নিসাকে। যুদ্ধ হয়ে 
তাকে বিষে করেছিলেন ! 

(কন্ত হারেমে যাব নিত্য গতায়াত, ১৬১১ খ্রাস্টাব্দের আগে এই 
দীর্ঘ চাররছরে তিনি কি একবারও মেহেরউ্রীন্নপাকে দেখেন নি ? 

মেহেরউন্নিনা তো ছিলেন মলিমাবেগমের কাছে, যার সঙ্গে 
জাহাঙ্গীরের ছিল নিগুট সম্পর্ক । সলিমাবেগমের অনাবিল স্েহ 
অবিরত ঝরে পড়ত সম্াট-ছেলের ওপর। আর তার আশ্রয়াধীন। 
মেহেরউন্নিবার সঙ্গে সম্রাটের একদিনও সাক্ষাৎ হয় নি, এই বা কি 
করে সম্ভব ? 

এমনও তে! হতে পারে যে? এত কাণ্ড করে সম্রাট ধাকে বাপ- 
ভাইয়ের কাছে না দিয়ে হারেমে নিয়ে এলেন, রাজনীতির খাতিরেই 
সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিয়ে করতে পারেন নি ? কারণ খসরুর বিদ্রোহকে 
সবে দমন করা হলেও তার স্বপক্ষীয় দলটি উপেক্ষণীয় ছিল না। 
মেহেরউন্নিমাকে হারেমে আনবার পর পাজ্যের মধ্যে তখনও 
গোলমালের রেশ ছিল__তাই জাহাঙ্গীর বিয়েতে মনের দিক থেকে 
হর়তে। বা বাধা পেয়েছিলেন ! 

শুধু তাই" নয়, সগ্য-নিহত শের আফকনের বিধবাকে এত 
তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে আমীর-ওমবরাহদের একট! অংশ যে বিগড়ে 
যাবে, অসন্ত্ হবে, এ-ও জাহাজীর জানতেন । 

অন্য দিকে খসরুর দ্বিতীয় বিদ্রোহে মেহেরউন্লিদার বাপ-ভাইয়ের 


৬ 


অংশ ছিল। হয় তে বা এই কারণেই মেহেরকে হারেমে রাখ! 
হয়েছিল_ মেহের-জাহাঙ্গীরের বিয়ে এত বিলম্বিত হয়েছিল । 

যে কারণেই হোক বিয়ে হয়েছিল সেই ১৬১১-তে-_ 

এই বছরটি শুধু জাহাঙ্গীরের জীবনে নয়, গোট। মুঘলযুগের 
ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটন]। 

মেহেরউন্নিস তখন চৌত্রিশ পার হয়ে যাচ্ছেন, তবু তার 
রূপে তখনও বিছ্যুতবছ্ি, আর আশ্রর্ষ-_এ বহি কখনও স্তিমিত 
হয় নি। 


সআ্াটজাহাঙ্গীর তার শক্তি-বুদ্ধি-যুক্তি, সব কিছু সমর্পণ করেছিলেন 
মেহেরউন্নিসার কাছে। 

নূরউদ্দিন জাহাঙ্গীর নামটির সঙ্গে মিল রেখে সআাট মেহেরউন্নিসার 
নোতুন নামকরণ করলেন নূরমহল-_হারেমের আলে! জাহাঙ্গীরের 
দীপান্বিতা, ইতিহাসের নবীন স্বাক্ষর । 

শুধু তো আগুনের মতো রূপই নয়, এর সঙ্গে নূুরমহলের ছিল 
শাণিত বুদ্ধি, স্মিত রুচি, শিল্পবোধ, আর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী । 
নূরমহলের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে জাহাঙ্গীরের মন ভরে 
উঠত। তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতেন নূরমহলকে মুখে মুখে 
ফারসী বয়েত রচনা! করতে দেখে, আর মনের কল্পনাকে তুলি দিয়ে 
রঙিন প্রাণময় করে আকতে দেখে । 

রূপের সঙ্গে প্রতিভার কী অতুলনীয় সমন্বয় ! 

নূরমহলের রূপকে জাহাঙ্গীর সোহাগ জানাতেন তারিফ করতেন, 
তার পদ্মপলাশ দীপ্তিময় চোখছুটোকে তিনি সমীহ করতেন, শ্রদ্ধ। 
করতেন । নূরমহলের সান্নিধ্যে পার স্পর্শে সঘ্রাট জাহাঙ্গীর মন্ুগ্ 
হলেন। 

১৬১৩ খ্রীষ্টার্খের জানুয়ারী মাসে সলিমাবেগম মারা? গেলেন। 
হারেমে উচ্চতপ্্ আনে তিনি অধিষ্টত ছিলেন | তীর মৃত্যুর পর 
সেই আসনে জাহাজীর এবার বসালেন বেগম নূরমহলকে | 
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এবার থেকে নুরমহল হলেন রাজ্যের প্রধানা মহিলা-_ অত্যন্ত 
সম্মানিতা, 7150 [995 ০01 086 [99170 | 

১৬১৬ শ্রীস্টান্দে নওরোজের উৎসবে জাহাঙীর নৃরমহলের নামকরণ 
করলেন নূরজাহান-_দীপ্তিময়ী, শুধু হারেমের আলো নয়, বিশ্বের 
আলো । সেই আলোর জাছুতে নূরজাহান ধীরে ধীরে ঘুম পাড়ালেন 
একদা-শক্তিশালী ক্ষমতাকাজ্ষী সম্রাট নূরউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে 

শুরু হল সম্রাজ্ঞী নৃরজাহানের রাজত্ব । 


মুঘল রাজতে নূরজাহানের আবির্ভাব কাল ১৬১১ থেকে ১৬২৭-- 
ষোল বছর। এই ষোলবছরে আমরা দেখব একটি রূপসী মেয়ের 
অভাবনীয় ক্ষমতা । 

নূরজাহানের রাজ্যশাসন শুধু একখানা শুকনো ইতিহাস নয়। 
এ ইতিহাস ঘটনাবহুল এক বিচিত্র নাটক। 

নূরজাহান কখনও মুঘল সিংহাসনে বসেন নি, অথচ দরবার সন্তস্ত 
হয়ে উঠত, কে জানে কী বিধান আসে সিংহাসনে-আসীন সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের আড়াল থেকে। ভীত সভাসদ আবার মুগ্ধ হয়েছে 
নৃবজাহানের নিত্য নোতুন ফ্যাশানের অভিনব আবিফারে | সুন্দর 
কারুকার্ধ শোভিত স্থক্্স বস্ত্রের অতি হালকা! আরামদায়ক মহার্ঘ 
পোশাকে অবাক হলেন অভিজাত মহিলা ও ওমরাহরা। 

নূরজাহান তৎকালীন ফ্যাশান-সমাজকে একে একে উপহার 
দিলেন ছু দাম ওজনের পেশোয়াজ, পাঁচতোলা ওজনের উড়ানী, 
বাদল! ( জরি ), আর কিনারী (লেস্‌্)। 

পোশাকগুলি দেখে মনে হত স্থতোর তৈরী নয়, মাকড়মার জালে 
কে যেন ফুলপাতা একে দিয়েছে । এদের ওজন প্রজাপতির পাখাকেও 


লজ্জা দিত | 
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আর করাস-ই-চন্দনী ? নূরমহালী ? 
চন্দনকাঠের রূং-কর] ঘরজোড়া কার্পেট ফরাস-ই-চন্দনী | 
_ পঁচিশ টাকায় তৈরি হত বর-কনের নরম জরির হালক1 পোশাক 
_নূরমহালী। | 
নোতুন পোশাক হলেই তো চলবে না, তাকে তো স্থুরভিত করতে 
হবে। সুগন্ধে বিমোহিত হবে লোকের মন, তবে তে সে তাকাৰে 
নোতুন ফ্যালানে তৈরি পেশোয়াজ, উড়ানীর সুক্ম্ম শিল্পকলার দিকে ! 
অতএর আবিষ্কার হল “অতর-ই জহাঙ্গীরী-_ গোলাপী আতর, 
যার এক ফোটা হাতে ঘষলে চারদিক ভরে উঠত সগ্ভকোটা অজজ্র 
গোলাপের গন্ধে । 

নূরজাহান নিজে সুরভিত হতেন গোলাপ-নির্ধাসের স্লানে-_ 
দৈনিক খরচ পড়ত তিনহাজার টাকা ! 

“অতর-ই-জাহাঙ্গীরী'--এ আবিফারের পেছনে নাকি ছিলেন 
নূরজাহান-জননী আলমত বেগম, ধার কাছে নূরজাহান চিরকাল 
সৌন্দর্য রুচি ও বুদ্ধির জন্য খণী ছিলেন । 

দরবার গৃহের চেহার। পাণ্টে গেল, রূপান্তর হল অন্দরমহলের | 
রাজপ্রাসাদের সম্পদের সঙ্গে হাত মেলালো সৌন্দর্য । 

নূরজাহানের আগমন বার্তা ঘোষিত হল সব কিছুর মধ্যে । 
মঘ্রাটের করমানে রাজমোহরের পাশে সংযুক্ত হল নূরজাহানের নাম | 
এমন কি মুদ্রায় লেখা থাকত-_. 

“বা হুক্‌মে শাহজাহাঙ্গীর ইয়াফৎ সদ্‌ জেউয়র । 

বনামে নূরজাহান পার্দিশাহ কোম্‌ জর্‌।” 

__জাহাঙ্গীরের আদেশে যে সকল্গ স্বর্ণমুদ্রায় নূরজাহানের নাম 
আছে, সেই সকল ব্বর্ণের মূল্য শতগুণ আধক। 

দানপত্রে নূরজাহানের বিনা মোহরে কোন স্ত্রীলোককে জমি 


দান করবার রীতি ছিল ন! | 
রাজ্যন্ুদ্ধ সবাই মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করল একজন এসেছেন, 
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সিংহাসনের আড়ালে অদেখা তার অস্তিত্ব; তবু সে অস্তিত্ব বাতাসে 
মতো সর্বব্যাপী, কালক্রমে সর্বগ্রাসীও বটে। 

জাহাঙ্গীরের রঙ্গমঞ্চে নূরজাহানের প্রবেশ তে! শুধু আগমন নয়, 
_-আবির্ভাব | 

একদিকে নূরজাহান ক্ষমতাকাতক্ষী, এশ্বর্ষবিলাসী, সৌন্দর্য-পিয়ামী 
_-অন্যদিকে তিনি করুণাময়ী, পরের ছুঃখে সমব্যঘী, নারীর জন্মগত 
গুণে গুণবতী। 

দয়া-দাক্ষিণ্য-দানে নূরজাহান ছিলেন অদ্ধিতীয়, বিশেষ কে 
আশ্রক্সহীনা অনাথ! মেয়েদের দিকেই যেন তার মনটা বেশি টানত। 

মেয়েদের জীবনের কতটুকুই-বা পরিধি-_-ছো্ট একটু শাস্তির 
সংসার,_ম্বামী, সন্তান, তাদের মঙ্গল-_এইট্কুই তো যথেষ্ট । 

অনাথ! মেয়েদের এই জীবনে শ্্রীময়ী করে প্রতিষ্ঠা করবার 
দিকে নৃরজাহানের ধেন বিশেষ ঝোঁক ছিল। অন্ততঃ পাঁচশ অসহাক্ক 
মেয়েকে তিনি বিয়ে দিয়েছেন, তাদের জীবনে শান্তি দিয়েছেন, স্বস্তি 
দিয়েছেন । ওদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক, নুরজাহান এই 
কামনা করে অকাতরে অর্থ দান করেছেন । 

কোনদিন কি চাঁপা দীর্ঘনিশ্বাস মিলিয়ে যেত যমুনার বুকে বয়ে- 
যাওয়া! হাওয়ার সঙ্গে ? 

নূরজাহান ঘতবড় সম্রাজ্ীই হোন না কেন, বিবাহিত জীবনের 
বিডম্বনা তো তাকে ভোগ করতে হয়েছে | ব্যক্তি শের আফকন 
আর সম্রাট জাহাঙ্গীর, একদিকে শান্তি, স্বস্তি, অন্যদিকে ক্ষমতা: 
আকাজ্ষ!__এই দুইয়ের মাঝখানে দাড়িয়ে নূরজাহান কি কোন দিন 
তার নিদ্ভৃত চিন্তায় বিব্রত বোধ করেন নি ? 


ণন্পজাহান এলেন। 
নূরজাহানের পাশে দাড়ালেন মা আসমত বেগম, বাবা ইতিমদ- 
উদ-দোলা, ভাই আসফ খা । আর? 
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আর খুরম--জাহাঙগীরের তৃতীয় ছেলে। আকবর বলতেন, 
ছেলে বটে খুরম। সেলিমের আর কোন ছেলের সঙ্গে তুলনাই 
হয় না"*" 

সৌন্দর্য, বুদ্ধি, ধৈর্য আর সাহস- নূরজাহান-সবই পেয়েছিলেন মা 
আসমৎ বেগমের কাছ থেকে । 

সম্রাটের অন্দর মহলে প্রধান বেগমের কি কি কর্তব্য, কিভাবে 
চলতে হবে, কি করে চালাতে হবে, সবই আঙ্ল উচিয়ে শিখিয়ে- 
ছিলেন আসমৎ বেগম | 

ইতিমদ-উদ্-দৌল! ছিলেন পাক! মাথার লোক; বুদ্ধিধারী পণ্ডিত । 
তেহরানের ছি'ড়ে-কুটিকুটি-হয়ে-যাওয়া ভাগ্যকে তিনি জোড়া 
লাগিয়েছিলেন এই হিন্দুস্থানে। তার যোগ্যতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন 
আকবর, মুগ্ধ হয়েছিলেন জাহাঙ্গীর । তাই সাফল্যের ধাপ পেরিয়ে 
সৌভাগ্যের সিংহদ্ারে উপস্থিত হতে ইতিমদ-উদ্‌-দৌলার বেশী সময় 
লাগে নি। 

বহু সৈন্যের অধিপতি ইতিমদ-উদ্-দৌলা ১৬১৫ ্রীস্টাব্দে পেলেন 
নিজের সম্মাননিদর্শন একখান পতাকা । তার আগমনবার্তা ঘোষণার 
জন্য দরবারে সকলের সামনে বাজানে। হত দামামা । 

এই সম্মান শুধু রাজকুমারদেরই প্রাপ্য ছিল । এ শিকে খুব কম 
লোকের ভাগ্যেই ছি'ডত। 

প্রায় প্রতি বছরে ইতিমদ-উদ্‌্-দৌলার অধীনস্থ সৈম্তসংখ্যা! বেড়ে 
যেতে লাগল, উনি হলেন রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ । তার সঙ্গে এল 
রাজন্ববিভাগের দায়িত্ব। সব শেষে রাজ্যের কর্ণধার__উজির- 
প্রধান। 

মেয়ের ভাগ্যে বাপের ভাগ্য । 

বাপের চাতুর্ষে মেয়ের প্রাধান্য | 

আর আবুল হাসান ? ১৫১১ খ্রীস্টান যিনি ছিলেন ইতিবদ খা, 
১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই হলেন আসক খা | উপাধির সঙ্গে ক্ষমতা এল, 


৮১ 


নূরজাহান-৬ 


উচু আসন আরও উচু হল। আসফ খ' হলেন সা হীরের 
লেফট্যানেন্ট জেনারেল। 

সবোৌচ্চ সেনানায়কের পদ রিজার্ভ কর ধাকত রাজকুমারদের 
জন্যে | কান্দে না হলে অন্তত নামে তারাই হতেন সমরাধিনায়ক | 

আসক খায়ের বীরত্বের মতোই ছিল তার খাওয়ার বহর । 

খেতে পারতেন বটে । 

অত্যন্ত তৃপ্তি আর সম্তোষের সঙ্গে তিনি সামনে-সাজানে নান। 
রকম মোগলাই ডিশ একটার পর একটা শেষ করতেন-__খেতে তিনি 

কখনও কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি। 

কিন্তু তাই বলে কি তার আর সব কিছু ভোতা হয়ে গিয়েছিল ? 

ফারসী সাহিত্য আর বিজ্ঞানের নান। বিষয়ে তার ব্যুৎপান্তি কে, 
অস্বীকার করবে ? 

সকলের ওপরে ছিল আসক খায়ের বাস্তব বুদ্ধি। তাঁর ফলে তিনি 
যেভাবে রাজন্ব বুঝতেন? শাসনকাধ চালাতেন, সেরকম খুব কম দেখা! 
বায় । কাজেই আসফ খায়ের নামেও পতাকা নিদিষ্ট হল। সম্মান-ভেরী 
ঘোষণার ব্যবস্থা হল। 

আসফ খ। কিস্তি মাত করলেন ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে মেয়ে আজুমন্বান্থু 
ৰেগমের সঙ্গে খুরমের বিয়ে দিয়ে। খুরমের বয়স তখন কুড়ি। 

' ভাগ্যিস নূরজাহানের মতো। অমন একটা বোন ছিল; মে পেছনে 

না থাকলে কি হত বল! বায় না। 

অবিশ্যি আজুমন্দবান্থু বেগমের মতো। এমন সুন্দরী মিষ্টি মধুর 
মেয়ে পেয়ে খুরমও নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলেন । চতুর 
বুদ্ধি না পেলেও আজুমন্দবানু পিসীর রূপটুকু তো সম্পূর্ণই 
পেয়েছিলেন । 

বাপ মা আর ভাই-_এরা তো৷ ছিলেন নূরজাহানের সঙ্গের সাথী! 

আর ছিলেন রাজকুমার খুরম। যদিও জাহাঙ্গীরের ছেলেদের 
মধ্যে খুরমের তৃতীয় স্থান, তবু তিনি জানতেন, সামান্য দেখতে 
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পেলেও খসরু অন্ধ, সুতরাং তার পক্ষে সি দাবি কর! বলতে 
হবে অন্থায় আব্দার । 

আর মেজো ছেলে পরভেজ ? 

পরভেজের মনে ইচ্ছের বহরটা খুব-__রাজা হব,হ্যান করব? ত্যান 
করব।_কিন্তু তাতে বুদ্ধিটা তো! খেলানে। চাই । সে বুদ্ধির নামে 
পরভেজের ভাড়ারে এক মস্ত বড় গোল্প! ছাড়! আর কিছু ছিল না 
আর ওদিকে মদ থেয়ে খেয়ে তো যাবার দাখিল। সিংহাসন পর্যস্ত 
টেনে হেঁচড়ে যেতে পারবেন কিন! সন্দেহ | ন্ৃতরাং বাকি খুরম | 

নূরজাহান খুরমকে দলে টানতে বেশি দেরি করেন নি । 

সেকালের নামকরা সব পণ্ডিতদের কাছে খুর্রম লেখাপড়া 
শিখেছিলেন। তবে তার জীবনে সাফল্যের মূলে ছিল-ঠাকুরদাদ।! 
আকবরের আদর্শ, তার ব্যক্তিত্ব আর দৃঢ়ত1। 

সবচাইতে 'বিল্ময়ের কথা তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত খুরম মদের মুখ 
দেখেন নি। যে বয়সে মুঘল রাজপুত্রের! মদ আর অন্যান্য নেশায় চুর 
হয়ে চোখ লাল করে বসে থাকতেন, সে সময় খুরমের পক্ষে সাদা 
চোখে, স্থির মস্তিক্ষে বসে থাকাট। সত্যিই আশ্চর্ষের | 

ছেলের এই সাত্বিক ধরনধারণ বাপ জাহাঙ্গীরের কাছে কিন্তু 
বাড়াবাড়ি ঠেকত। রাজার ছেলে, লেখাপড়া শিখবে, আবার পাঁচ 
রকম আমোদ-আহ্লাদে মেতে উঠবে, নেশাট1-আশটা করবে, এতে 
মন্দের কি আছে বাপু! 

খুরম সেবারে চবিবশ বছরে পড়লেন । 

জন্মদিনের উৎসবে জাহাঙ্গীর ছেলেকে যথারীতি আশীর্বাদ 
করলেন, খোদাতালার কাছে দীর্থাযু কামনা করলেন। . 

তারপর ছেলেকে ধরে বসলেন, 'গলাট। ভেজানে। নিয়ে কথা; 
এই তো? এতে দোষের কি আছে বাবা-_-পালপার্বণে ওরকম 
একটু-আধটু খেতে হয় । তোমাকে তো বাপু আমি এ নিয়েই পড়ে 
থাকতে বলছি না-'" 
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অনেক অন্থুরোধেও যখন ছেলের মন টলল না, খুরম কিছুতেই 
মুখের কাছে মদের গ্লাস ধরলেন না; তখন জাহাঙ্গীর তার পণ্ডিত 


ছেলেকে ইবন-সিনার উদাহরণ দিলেন-__-'ভেবে দেখ ইবন-পিনার 
কথা। আরবদেশে ওরকম বাঘ! ডাক্তার, অমন দার্শনিক পণ্ডিত 
বুদ্ধিমান লোক খুব বেশি আসেন নি। তিনি পর্যস্ত বলে গেছেন 
পরিমাণ মতো! মদ খেলে শরীর বা মনের কোন ক্ষতি হয় না । তবে? 
তুমি মদ খাবে না তে! কি খাবে বত ইয়েরা-...." 

খুরম যতদূর পেরেছিলেন বাপের প্রস্তাবকে ঠেলে রেখেছিলেন । 

শেষ পর্যস্ত আর পারলেন না। কয়েক ঢোক খেয়ে ফেললেন । 
মন্দ লাগল না । 

জাহাঙ্গীর খুশি হলেন। 

ঘটনাটা নিজের হাতে লিখে রাখলেন, 'বাপধনকে একটু মদ 
থাওয়াতে কম মেহনত হল না"""*". 

খুরম ভালবাসতেন এশ্বর্য-আড়ম্বর। জাঁকজমক । যেদিকে 
তাকাবেন সেদিকে যেন উপচে-পড়া সম্পদের নিদর্শন থাকে--এই 
ছিল খুরমের বাসন] । 

তবে খ্রশ্বর্য শুধু গাদা! করে সাজানে। নয়, তাকে শিল্পীর রূপ দিয়ে 
সুন্দর করে গড়তে হবে । তবে না মুঘল সম্পদের ব্যবহার চরিতার্থ 
হবে, আর খুরমের শিল্পরুচির বিকাশ হবে! 

অন্যদিকে খুরমের স্থির দৃঢ় দৃষ্টি ছিল বাপের সিংহাসনের ওপর । 
বাপের পর এ সিংহাসনে আর কাউকে কল্পনা করলে মাথার মধ্যে 
যেন আগুন জ্বলে উঠত | 

এ নিংহামন তার। 

এ সিংহাসন তার চাই-ই চাই। 

সিংহাসনে পৌঁছবার জন্য খুরম গোপন মুড়ঙগ খু'ড়তে আরম্ত 
করলেন প্রথম থেকেই । তাই জাহাঙ্গীরের রাজ্যাভিষেকের পর খসরু 
আর তার সঙ্গীসাথীদের ষড়যন্ত্রের খবরটি বাপের কানে অত্যন্ত 
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আনন্দের সঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। এই কাজটি করে খুরম 
বাপের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন । একে লেখাপত। জান! 
বীর ছেলে, তায় ষড়যন্ত্র ধরিয়ে দিয়ে বাপের প্রাণ বাচানো--এ কি 
ছেলের কম ভক্তির পরিচয় ! | 

জাহাঙ্গীর খসরুর বিজ্রোহকে প1 দিয়ে পিষে ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন, 
তার পর তাকালেন খুরমের দিকে । তীকে এবার পুরস্কার দিতে হৃৰে। 
- ১৬০৭ খ্রীস্টাব্েই খুরমকে মস্ত বড় সেনাপতির পদে বসানে! 
হয়েছিল | খসরুর এ ব্যাপারের পর জাহাঙলীর খুরমকে হিসার- 
ফিরোজের জায়গীরদার করে দিলেন। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে খুরমের . 
অধীন সৈম্তসংখ্যা বৃদ্ধি করা হল-_বছরে বছরে আরও বৃদ্ধি হল। 
সবাই বুঝল জাহাঙ্গীর বড্ড বেশি ঝুঁকে এসেছেন খুরমের দিকে । 
বাপের পরে নিশ্চয় এই ছেলের 'ওপরেই সিংহাসনের ভরসা... 

খুরম বেশ বড় করেই সুড়ঙ্গের মুখ খুললেন | বেশ ঝড় ফাদের 
সুড়ঙ্গ না করলে ভেতর দিয়ে তর তর করে যাওয়া যাবে কি কৰে ? 

খুরমের পথ আরও পরিষ্কার হল. ১৬১২ শ্ীস্টাব্ধে, যখন তিনি 
আসফ-কন্তা আজূমন্দবান্ু বেগম বা মমতাজ মহলকে বিয়ে করলেন । 
ধার শ্বশুর হলেন আসফ খা, দাদাশ্বশুর ইতিমদ-উদ্‌-দৌলা, আর 
পিসশাশুড়ী ব্বয়ং*সম্রা্তী-_ তার ভাবন1! কি? সিংহাসন তো সেধে 
এসে তাকে ধরা দেবে । 

কিন্ত দেয় নি। সিংহাসন এত সহজে হাতের কাছে আসে নি। 
সে পরের কথা". ' ্‌ 

বিয়েতে যে ধুমধাড়াকা হঝো। ইতিহাসে তার তুলনা মেল! ভার । 
শ্বশুর-জামাই দুজনেই এশ্ব্-জাকজমকের পক্ষপাতী। সুতরাং 
রাজ্যস্দ্ধ লোকের এ বিয়েতে চোখ ধাধিয়ে গেল, কানে তাল৷ 
লাগল। বিয়ের মিছিলের আগে আগে সআট জাহাঙ্গীর নিজে 
বরকর্তী হয়ে আসফ খায়ের বাড়ি গিয়েছিলেন । তার বাড়িতে 
একদিন একরাত কাটিয়ে এসেছিলেন। 
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সবই হল-_উৎসব হল, খুরম-আজুমন্দবানু বেগম সুখীও হলেন, 
কিন্ত অন্যদিকে ইতিহাসে একটা বড রকমের গেরো পড়ল । 

এই বিয়ে সামাজিক নিশ্চয়ই, তবে এর পেছনে রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যটাও বড় কম ছিল না । নূরজাহান একেবাট্রে আটঘাট বেঁধে 
ভেবেচিস্তে তার কাজ শুর করলেন। খুরম-মমতাজের বিয়ে হবার 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর স্থগঠিত, স্থপরিকল্লিত এবং স্থুপরিচালিত 
দল তৈরি হল-_-তৈরি হল নৃরজাহান-জুন্তা? (০72 )__ নূরজাহান 
চক্র । : 

'জুন্তা” শব্দটি স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ক মেলে | বিশেষ 
কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কয়েকজনকে নিয়ে যে 
সাময়িক শাসনগোষ্ঠী তৈরি হয়, তাকে বলে ০%19 1 স্পেনকে রক্ষা 
করবার জন্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে এই রকম একটি 
সাময়িক শাসনগোষ্ঠী বা! জুন্তা। পার্টি গড়ে উঠেছিল । * 

ইংরেজ ইতিহাসে জুন্তা পার্টিকে একটু নিন্দীচ্ছলে বর্ণনা করা 
হয়েছে । অর্থাৎ চলতি শাসন; শাসক অথবা রাজার বিরুদ্ধে একটা 
বিরোধী গোষ্ঠীকে সেখানে বলা হয় 'জুন্তা"। যেমন ইংলগ্ডের রাজ। 
তৃতীয় উইলিয়ম ও রাণী আযানের রাজতেে হুইগ জুন্তা-পার্টি তৈরি 
হয়েছিল। তাই মুঘলযুগেও যে নূরজাহান-চক্র গড়ে উঠল তাকেও 
ইতিহাসে বলা হয় (নৃরজাহান-জুন্তা' | 

এই মুঘলশাসনগো্ঠীর চারজন সদস্ত-সদস্তা-_-ই তিমদ-উদ্-দৌলা, 
আসফ খাঁ, নূরজাহান আর খুরম। ১৬১২ থেকে ১৬২২-_এই দশটি 
বছর মুঘল সাম্রাজ্য বলতে গেলে এ্রদেরই হাতে ছিল। টিগাযাতির 
বুদ্ধি আর ধীশক্তি ছিল এই দলের প্রধান সম্পদ | 

মনে প্রশ্ন জাগে_ জাহাঙ্গীরের আসন তা' হলে কোথায় রইল ? 
তার ব্যক্তিত্ব কি তাহলে এতই তুচ্ছ ছিল যে, নূরজাহান আসা মাত্রই 
তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন ? রাজকার্ধ সম্বদ্ধে আর সচেতন থাকার 


প্রয়োজন মনে করলেন না? 
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ব্যাপারট! কিন্তু আসলে তা নয়। 

জাহাঙ্গীর এই বিয়ের পরে অন্তত প্রথম কিছুদিন আপন 
মহিমাতেই বিরাজ করেছেন । রাজ্য পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা_ 
বৈদেশিক-আভ্যন্তরীণ *সমস্ত নীতি সব কিছুই তিনি যেমনটি আরম্ভ 
করেছিলেন, তেমনটিই ছিল। তবে নূরজাহানের গুণে, রাজনীতিতে, 
তার তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয়ে চমতকৃত হয়ে তার ওপর নির্ভর করতে শুরু 
করেছিলেন । জাহাঙ্গীরের এই নৃরজাহান-নির্ভরত1 ক্রমেই বেড়ে 
গিয়েছিল। 

নূরজাহানের বুদ্ধির জয় এখানেই । + 

জাহাঙ্গীরকে তিনি কখনও হটিয়ে দিতে চান নি, সব সময় তাকে 
সামনে রেখেই চলেছেন । শুধু জাহাঙ্গীরের ঠিক পাশের জায়গাটি 
তিনি কখনও ছাড়েন নি, জাহাজীরের ছায়ায় কাউকে আসতে 
দেন নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর একমাত্র নৃরজাহানেরই ছিল 
এজমালি স্বত্ব ৃ 

নূরজাহানের এই একচ্ছত্র আধিপত্যে বাবা তো৷ উৎফুল্ল হয়েই 
ছিলেন, আসফ খাঁ, খুরমও কম খুশি হন নি। কারণ এই নূরজাহানের 
বুদ্ধিতে, তার ইচ্ছেতেই তো! খুরম সন্‌ সন্‌ করে ওপরে উঠতে 
লাগলেন । জামাইয়ের এই উঠতি আনন্দে আসফ খায়েরও আনন্দ 
আর এই আনন্দ একটান। একভাবে চলেছিল ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত | 


নূরজাহান ছিলেন পয়মন্ত! নইলে জাহাঙ্গীর যে বিপদে 
পড়েছিলেন বাংলাদেশ আর মেবার নিয়ে ! 

বাংলাদেশে পাঠানশক্তি আর ভূঁইয়ার দলকে মানসিংহ খানিকটা 
ঠাণ্ডা করে দিলেও সবট! পারেন নি। মুঘলশক্তিকে হটিয়ে দেবার 
জন্য বাংলাদেশের পাঠানেরা অনবরত খোচাখুচি করত। আজ 
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ভাণ্া খেয়ে ঠাণ্ডা হল তো, কালকেই কলা দেখাত। জাহাঙ্গীর 
দেখলেন মহাবিপদ । ১৬০৮ শ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীর বাংলার স্ুবাদার 
করে পাঠালেন ইসলাম খাকে। ইসলাম খা! সেলিম চিস্তির ছেলে, 
একজন নামকর] সেনাপতি । 

ইসলাম খা বাংলাদেশে এলেন । সঙ্গে স্বজৎ খা। যে কজন 
তুঁইয়ার ওপর ইসলাম খায়ের দৃষ্টি পড়ল তাঁদের মধ্যে একজন 
বশোহরের. প্রতাপাদিত্য, আর একজন শ্রীপুরের ইস! খায়ের ছেলে 
ওসমান খাঁ_ধিনি মানসিংহকে পধন্ত প্রথম প্রথম ঘোল খাওয়াতে 
ছাড়েন নি। 

ইসলাম খা বাংলাদেশে এসে সব কিছুর আগে রাজমহল থেকে 
রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন ঢাকায় । ঢাকার নাম হল জাহাঙ্গীর 
নগর । এখান থেকে কাজের খুব সুবিধে হবে বলে মনে হল। 

প্রথমে বাংলার ছোটখাট ভূঁইয়াদের খোঁড়া করা হল। তারপর 
যুদ্ধ হল প্রতাপাদিতা, আর সবার শেষে ওসমান খায়ের সঙ্গে । 

প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করে-_-শোন' যায় তার হাতে 
পায়ে শেকল পরিয়ে তাকে নাকি একটি খাচায় পুরে__যখন ঢাক 
থেকে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন পথে বারাণসীতে তিনি 
মারা যান। 

ওসমান খা কিন্ত ইসলাম খাঁকে বেশ কিছুটা বেগ দিয়েছিলেন । 

শোনা যায় ওসমান খা! একবার ইসলাম খায়েরই একটি অনুচর 
দিয়ে তাকে হত্য। করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন । কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ফাস 
হয়ে যাওয়ায় ওসমান খা যা ভেবেছিলেন তা আর হল না। অগত্যা 
বাকী রইল যুদ্ধ! | 

১৬১২ হ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে যুদ্ধের প্রস্ততি হল- যুদ্ধ 
হল। ঢাকা! থেকে প্রায় ছা'শ মাইল দূরে নেক উজিয়াল নামে একটা 
জায়গার যুদ্ধ হয়েছিল। ওসমান খা নিজে হাতীর পিঠে ছেপে যজ্ঞ 
চালাতে লাগলেন। পাঠানদের প্রথম ধাকা সামলানো মুঘলদের পক্ষে 
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বেশ শক্ত হয়ে দাড়িয়েছিল। প্রথম দিকে মশা মাছির মতে মুঘল- 
সৈম্ত আর কয়েকজন বাছাই করা সেনপতি শেষ হয়ে গেল। উল্লসিত 
ওসমান সুজৎ খায়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন। সুজৎ খ'! 
পাণ্টা জবাব দিলেন । *যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করল। 

অবশেষে মাথায় একটা গুলি লেগে ওসমান খা গুরুতর আহত 
হলেন__ সেদিনই মাঝরাত্রে তিনি মার গেলেন। 

ওসমান খায়ের মৃত্যু বাংলাদেশের পাঠানশক্তির চরম পতন 
নির্দেশ করুল। 

১৬১২ ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল। ঞ্াহাঙ্গীর বাংলার খবর শুনে 
উল্লসিত হলেন। খবর পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ওসমান খায়ের 
কাটা মাথাটাও তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া! হল | 

অশান্তিতে ভরা বাংলাদেশে শাস্তি এল। 


এবার মেবার-কাহিনী | 
পর পর তিনটি অভিযান গেল মেবারে | প্রথম অভিযানের 
অধিনায়ক ছিলেন পরভেজ-_অবশ্য আসলে ছিলেন সেনাপতি আসফ 
খা জাফর বেগ। ফল--্পরাজয়। 
দ্বিতীয় অভিযানের নেতৃত্ব করলেন সেনাপতি মহাৰৎ খা । 
যুদ্ধবিদ্যা ও সৈন্য পপ্লিচালনায় একমাত্র খুরম ছাড়া তার সমতুল্য 
আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু এই দুর্ধর্ষ সেনাপতি মেবারকে বিপর্বস্ত 
করেও বাগে আনতে পারলেন ন1। 
অবশেষে গেলেন খুরম। ১৬১৩ খ্রীস্টাব্ব। সর্বশক্তি প্রয়োগ 
"করে চরম নিষুরতা দেখিয়ে মাসের পর মাস অবরোধ করে ছুঙিক্ষ 
মহামারী লাগিয়ে শেষপর্যস্ত খুরম মেবার-রানা অমরসিংহকে মাথা 
'নোয়াতে বাধ্য করলেন। ১৬১৫ খ্রীস্টাবধে অমরসিংহ মুঘলসঘাটের 
সে সন্ধি করলেন। 
জাহালীর বাপের আদর্শের কথা স্মরণ করে অমরসিংহকে কোন 
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অসম্মান করলেন না, রাজপুত মর্যাদার দিকে তাকিয়ে সন্ধি 
করলেন । 

মেবার-রানার মুঘল দরবারে হাজির হওয়ার এবং মেবার রাজ- 
কন্ঠাকে মুঘল-হারেমে পাঠানোর কোন বুধ্যবাধকতা রইল ন!। 
মুঘল-দরবারে রাজকুমার করণ পাঁচহাজারী মন্সবদার নিযুক্ত হলেন। 

সেই যুগের তুলনায় মেবারকে সম্মান দেখানে। হল যথেষ্ট । তবে 
একটা কঠিন কড়ার ছিল+ চিতোর ছুর্গকে কখনও যেন অস্ত্র দিয়ে 
সাজিয়ে শক্তিশালী না কর! হয়-_খবরদার! এমন কি চিতোর 
ছুর্গের মেরামত পর্যস্ত চলবে না, বালি খসে পড়লেও কলি ফেরানো 
হবে না_সাবধান ! অর্থাৎ ছর্গের ছর্গত্ব পুরোপুরিভাবে নষ্ট করে 
দেওয়া হল। 

খুরম করণকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন আজমীরে বাপের সঙ্গে 
দেখা করাতে | জাহাঙ্গীর করণকে অভ্যর্থন! জানিয়ে কাছে বসালেন, 
অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন, তারপর উপহারে উপহারে ঝড় 
বইয়ে দিলেন। 

প্রথম দিন দিলেন অনেক দামের এক সেট পোশাক, তার সঙ্গে 
একখানি জড়োয়া-তরবারি | | 

তেঞ্জন্বী স্বাধীনচেতা করণকে নরম করবার জন্ত জাহাঙ্গীর যে 
পন্থাটা নিয়েছিলেন সেটি তিনি আত্মজীবনীতে ভারি সুন্দর করে 
লিখে গেছেন। 

করণের মন জয় করার জন্ত তিনি তাকে নিত্য নোতুন ক্দিনিস 
উপহার দিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে দরবারে তিনি কিভাবে 
অভ্যধিত হয়েছিলেন, কি-কি পেয়েছিলেন, মে তো আগেই বলা 
হয়েছে । দ্বিতীয় দিনে সম্রাট করণকে উপহার দিলেন পাথর সেটকর। 
একথান। ছোরা, পরদিন একটা বিশেষ জাতের ইরাকী ঘোড়া, তার 
পিঠে আবার জড়োয়! জিন। তার পরদিন করণকে নিয়ে যাওয়! হল 
মুঘল হারেমের দরবারে | নূরজাহানের পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া হল 
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একটি বহুমূল্য সম্মান-স্মারকু পোশাক, একটি জড়োয়া-তরবারি, জ্ষিন- 
সুদ্ধ একটি তেজিয়ান ঘোড়া, আর মস্ত একটি হাতী। 

'জুন্তা” পার্টির অধিনায়িকার উপযুক্ত উপহার । 

জাহাজীর আরও উপহার দিলেন- মুক্তোর মালা, সাজপরানো 
হাতী, চুন্নিপান্নার ছুটো। আংটি, কার্পেট, কুশন, সোনার পাত্রে নান। 
রকমের সুগন্ধী আতর। তা ছাড়া হরিণ, আরবী কুকুর, আরও 
অনেকগুলি ঘোড়া । 

আর কয়েকট। বাজপাখী, শিকারী বাজপাখী | 

কারণ যখন ফিরে গেলেন, তখন, জাহাঙজীরের ভাষায়, তার কাছে 
ছিল নগদ আর রত্বরাজির মূল্য বাবদ ছুলাখ টাকা, একশ দশটা ঘোড়া 
পাঁচটি হাতী। এ ছাড়া খুরমের দেওয়া উপহারের বিরাট বোঝা । 

মণিমাণিক্যের ছটায় বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুতদের নরম করবার মনোরম 
রাজনীতি । 

আর খুরম 1 

মেবার জয়ে কৃতী ছেলে খুরম পেলেন বাপের উল্লসিত 
আনন্দোচ্ছুদিত আদর, চুম্বন আর আলিঙ্গন। সকলের ওপর অগ্ণতি 
অমূল্য উপহার আর প্রচুর সম্মান । 

খুরমের জয়ে নূরজাহান-জুন্তার জয়? খুরমের সম্মানে নূরজাহান 
জুন্তারু সম্মান, খুরমের উন্নতিতে নূরজাহান-জুন্তার শ্রীবৃদ্ধি | 

আরাকান-টট্টগ্রামের মগরাও ক্কি কম যন্ত্রণা দিয়েছে মুঘল 
সম্রাউকে ! পতু্ীজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারাও তো! সমানে 
লুঠতরাজ আর নান! রকমের দৌরাত্ম্য করে জাহাঙ্গীরকে উত্ত্যক্ত 
করে তৃুলেছিল। তাদের সম্পূর্ণ দমন কর! যায় নি বটে, তবে অন্য- 
দিকে নূরজাহানের পার্টি ঠিকই এগিয়ে "গছে, একটুও থমকায় নি। 

নূরজাহানের সত্যিই পয় আছে। 


৯০ 


স্পুটুনিকের গতিতে নৃরজাহান-চক্র এগিয়ে চলল! 

ইতিমধ্যে শোনা গেল এক নতুন দলের পদধ্বনি-_তাতার-ইরাক- 
মোগলের নয়, এ পদধ্বনি এসেছে অনেক সমুদ্র পার হয়ে, অনেক 
বঞ্চা লাঞ্কনা ভোগ করে। এই পদধকনি খাস ইংরেজদের | যাদের 
সাদা চামড়ার নিচে নীল রক্ত, আর নীলচোখের আড়ালে নিলজ্জ 
আকাজ্ষা। মৃদু তালে বুদ্ধি খেলাবার কৌশল ও সামান্য উপচার 
নিয়ে আভূমি নত হয়ে তার! ভারতবর্ষে এসেছিল। পতুগীজদের 
মতে] তার! ঘুষি পাকায় নি, কামান দাগে নি, কথায় কথায় এদেশীয় 
মানুষদের মাথা কাটে নি। ইংরেজদের ছিল ইনজেকশন দেওয়ার 
নীতি । সময় সুযোগ ক'রে পুটু করে শুধু ছু'চটি ফুটিয়ে দেওয়া! 
তারপর দেহের শির1-উপশিরায় শুরু হত তার প্রতিক্রিয়! । 
শপ ১৬০৮ত্বীস্টাব্দে সুরা বন্দরে ইংরেজদের চারখান। জাহাজ এসে 
পৌছল। যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স.। 
ইংল্যাপণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের কাছ থেকে হকিন্স, একথানা 
স্ূপারিশপত্র নিয়ে এলেন জাহাঙ্গীরের দরবারে । হৃকিন্সের কথার 
জাছুতে সম্রাট জাহাঙ্গীর মুগ্ধ হলেন! জমজমাট বন্দর স্ুরাটের 
আশেপাশে ইংরেজদের তিনি চারটে কুঠি বসাবার অনুমতি দিলেন । 

হকিন্সের জমাটি স্বভাবে জাহাঙ্গীর তার দিকে আকৃষ্ট হলেন, 
ঘনিষ্ঠ হলেন যখন হকিন্স তার সঙ্গে তুকা ভাষায় বাতচিত-রসালাপ 
করতে লাগলেন । তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে দেরি হলনা । এমন 
কি হকিন্ন,জাহাঙীরের খাস কামরায়ও আড্ডা দিতেন, আর সেখানে 
বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মদ খেতেন। হকিন্সকে জাহাঙ্গীর খুশীমনে 
চারশ? পৈন্যের মন্সবদার করে দিয়েছিলেন । 

তবে এই পর্যন্তই | হকিন্স, ব্যবসায়ে আর কিছু সুবিধে করতে 
পারেন নি। 

তিন বছর পর তিনি মুঘল দরবার ত্যাগ করলেন । 

কিন্ত এদিকে যে আর এক গোলমাল বেধে উঠল । 
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ইংরেজদের এইসব আসা-যাওয়া) সআাটের সঙ্গে হাসিমন্কর! 
একেবারে সহা করতে পাল না পতুগীজেরা | ব্যবসার ক্ষেত্রে 
তাদের মৌরুসী পাট্টীয় একট! বড় রকমের ঘা মারল এই ইংরেজরা, 
এবং তাদের মতিগতি যে স্মুবিধের নয় এ কথাটা পতুগীজদের বুঝতে 
এতটুকু দেরি হল না। নৃতরাং আরম্ভ হল মারামারি, যুদ্ধ। ইংরেজ 
জাহাজ 'ডাগন' ও “অসিয়াণ্ডার_ জাহাজ না! বলে নৌকে। বলাই 
উচিত-_নাজেহাল করে দিল এক বিরাট, পতুগীজ নৌবহরকে । 

জাহালীর উচ্ছৃসিত প্রশংস। করলেন ইংরেজদের যুদ্ধকৌশল আর 
সাহসকে। কিন্তু করলে হবে কি, তিনি কি তার জন্যে ইংরেজদের 
বেশি আদর করলেন, না পতুগিজদের' হটিয়ে দিলেন? আগে 
আসার যে ফল, বেশি প্রাধান্য পাওয়া__পতুগীজরা! সে সুবিধে সমানে 
ভোগ করে যেতে লাগল । তাদের ঠেকায় কে? তারা নিধিচারে 
ব্যবসা আর বোম্বেটেগিরি- একসঙ্গে চালাতে লাগল । 

কিন্ত সব জিনিসেরই যে সীমা আছে, এটা পরতুগীজরা ভুলে 
গিয়েছিল । ফলে ১৬১৩ গ্রীস্টাব্দে তারা সম্রাটেরই খানকয়েক জাহাজ 
লুঠ করে বসল। 

পতুীজদের এত বড় ওদ্ধত্যে জাহাঙ্গীর রেগে আগুন। তিনি 
হুকুম দিলেন, যে কটাক্ষ পাঁওয়! যায়, হয় ধরে নিয়ে আয়, না হয় 
ঘাড় ধরে বার করে দে। বড্ড বাড় বেড়েছে বেটাচ্ছেলেদের"*"**' | 

এই ব্যাপারে মুঘল সৈন্যের হাতে পতুীজরা বেশ একচোট মার 
খেল, তাদের একচেটে আধিপত্য খানিকটা ভাট৷ পড়ল । 

পতুগীজদের সর্বনাশে ইংরেজরা উল্লসিত__পৌষমাসের আশায় 
তার! উৎফুল্প। অত্যন্ত গোর্বেএরা ভালো মানুষের মতো তারা মুঘল 
দরবারে আনাগোন। শুরু করল। 

প্রথম জেম্সের কাছ থেকে একখান। পরিচয়পত্র ও স্রপারিশ 
নিয়ে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে এলেন উইলিয়াম এভোয়ার্ডস্‌। 

সআাট জাহাঙ্গীর তাকে সাদর অভ্যর্থনা! জানালেন । 


, ৯৩ 


উইলিয়াম এভোয়ার্ডস্‌ খুব খুশি ও আশান্বিত হয়ে উঠলেন, যখন 
দেখলেন পতুগীজদের ওপর সম্রাটের আগেকার টান তো নেই-ই। 
উপরস্ত তাদের ছুব্যবহারে সম্রাট অত্যন্ত বিরক্ত । 

কিন্ত আসলে উইলিয়াম এভোয়ার্ডস-ও কোন কাজের কাজ 
করতে পারলেন না। ভারতবর্ষে বাণিজ্য-সংক্রাস্ত কোন নুবিধেই 
ইংরেজর। পেল না। ূ 

ওলন্দাজরাও ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল । তবে 
ভারতবর্ষের ভেতরে আধিপত্য স্থাপনের চাইতে এদের বেশি দৃষ্টি 
ছিল ভারতমহাসাগরে ভাসমান সম্পদশালী দ্বীপগুলির ওপর । 

ওলন্দাজর! প্রটেস্ট্যাণ্ট। পতুগীজরা ক্যাথলিক । সুতরাং ধর্মীয় 
ব্যাপারে প্রথম থেকেই এই ছ'দলে প্রবল শত্রুতা আরস্ত হল। 
মাঝখান থেকে ইংরেজদের সুবিধে হয়ে গেল। | 
তবে যতটা ভাবা গিয়েছিল ততট। নয় । 

এবার এলেন স্বনামধন্য ইংরেজ দূত স্যার টমাস রোৌ-এ ১৬১৫ 
খ্ীস্টাব্দেই | তার সঙ্গে এলেন চ্যাপলেন বা পাত্রী টেরী। টমাস 
রো৷ অত্যন্ত কুউনীতিবিশারদ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। 

জাহাঙ্গীর তখন আজমীরে। সেখানে তিনি বিরাট দববার খুলে 
বসেছেন, মেবার জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আছেন । 

১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে টমাস রো আজমীরে উপস্থিত 
হলেন। বিনীত মোলায়েম ভাষায় সম্রাটের সঙ্গে প্রথম আলাপ 
করলেন। তার সৌজন্যে সপ্রাট খুশি হলেন। কৌতৃহলী হলেন 
ইংরেজ দূতের মাঝে মাঝে-দেওয়া বিচিত্র উপহারে__নানারকমের 
পুতুল, খেলন।, কুকুর, তার মধ্যেৎআবার আইরিশ গ্রে হাউণ্__ 
শিকারী কুকুর, ঘোড়া, নরম লোমের দস্তান।, টুপিঃ কোট, ভেলভেট, 
কুশন, দাড়িকামানোর বাক্স, আরও কত টুকিটাকি । 

মণিমুক্তো, সোনারূপোর মধ্যে বসে-থাকা সম্রাটের কাছে এই 
ধরনের উপহার বেশ খানিকট! বৈচিত্র্য এনে দিত। 
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টমাস রে! উপহারের জন্য একবার বিলেত থেকে কাচের 
আলমারিও আনিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে জাহাজ পৌছনোর 
পর যখন উপহারটি খোলা হল, তখন দেখ! গেল, কি জিনিস কিছু 
বোঝার জে! নেই, ভেঙে টুক্রে। টুকরো হয়ে গেছে । 

এই বিদেশীর চোখে নিখু'তভাবে ধর] পড়েছিল সিংহাসনের 
আড়ালে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বুদ্ধির খেলা, তার কূটনৈতিক চাতুনী, 
সীমাহীন আকাশের মতো! তার ক্ষমতার বিস্তার। এই বিদেশী 
আরও লক্ষ্য করেছিলেন, নৃরজাহান-চক্রের নির্দেশে রাজ্যের শাসন, 
নূরজাহানের অঙ্গুলি হেলনে রাজকর্মচারীদের ( যত উচ্চপদস্থই হোন 
না কেন) উত্থান ও পতন । 

একদিকে নূরজাহান-চক্রের চক্রান্ত, অন্ধদিকে বন্দী খসরুকে 
কেন্দ্র করে প্রাচীন আমীর-ওকরাহ রাজকর্মচান্নীদের অসস্তোষ। এই 
চক্রের বিরুদ্ধে তাদের দাড়ানোর প্রয়াস-_-এই বিক্ষোভের মাঝখানে 
ম্তার টমাস রে প্রথমটায় সত্যিই থমকে গিয়েছিলেন | তারপরেই 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কার মাধ্যমে, কার কাছে আবেদন করলে 
ইংকেজ-বাণিজ্যের সুবিধে হবে তার এতদূর বয়ে আস সার্থক হবে । 

তিনি স্পষ্টাক্ষরে তার রোজনাম্চার লিখলেন, “10107917911 15 
[2 9০011101601) 817 1021 10106106]: [0চ 1010161”- নূরমহল 
আমার উকিল, তার ভাই আমার দালাল! এঁদের সাহায্য না পেলে 
সম্!টের কাছে আবেদন কর। চলব না । 

এদিকে নৃরজাহানও বুঝেছিলেন, খাটি ব্যবসাদারের জাত এই 
ইংরেজ । কোন কাজে ওদের তড়িঘড়ি নেই, ীর-স্থির বুদ্ধিমান । 
নুরজাহান ইংরেজদের বাণিজ্য সম্বন্ধে কৌতৃহলী হয়েছিলেন, আম্ুকুল্য 
দেখিয়েছিলেন । এমন কি ভাই '"সফ খাকে আদেশ দিয়েছিলেন 
ইংরেজদের বাণিজ্য দ্রব্যগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেন ভাল 
ব্যবস্থা হয়। 

অবিশ্যি আখেরে টমাস রোও খুব স্বুবিধে করতে পারেন নি। 
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মুঘলযুগে যখন নারীসমাজ ছিল কালো পর্দায় টাকা, বাদশাহের 
হারেম ছিল জাফরিকাটা দেওয়ালে বন্দী, সাআাজ্যে ছিল হাজার 
রকমের রাজনৈতিক সমস্তা-ষড়্যন্ত্র, ঠিক সেই সময় নূরজাহান যে- 
কোন এক দক্ষ সম্রাটের মতোই রাজকার্য চালিয়েছিলেন । সআট 
আকবরের বিরাট এঁতিহো-ভরা শাসনের ঠিক পরেই রাজ্যচালনার় 
নূরজাহানের এই কৃতিত্ব অনম্থীকার্ধ। আভ্যন্তরীণ শাস্তি, বৈদেশিক 
কূটনীতি, শাসনসংস্কার, শিল্প-সৌন্দর্য অনুশীলন, তার বিকাশ-_সব 
কিছুতেই ছিল নূরজাহানের উপদেশ ও নির্দেশ । সব এতিহাসি- 
কেরাই জাহাঙ্গীরের শাসনকালকে মোটামুটি সম্পদ-এশ্বর্ষে-ভরা 
শান্তিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। এই কৃতিত্ব নূরজাহানের প্রাপ্য । 
জাহাঙ্গীর এই নূরজাহানেরই বুদ্ধিতে হেলান দিয়ে মোটামুটি সুখে 
রাজত্ব করে গেছেন । 

চবিবশ ঘণ্টা দিনরাতে মুঘল সম্রাটের নিয়ম মাফিক রুটিন 
জাহাঙ্গীর মেনে গেছেন অতি যত্বে। নূরজাহান সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, 
সম্রাটের দৈনন্দিন মহিম1 যেন এতটুকু ক্ষু্ ন! হয়ঃ কখনও যেন ন! 
হয়। তাই টমাস রো এবং টেরী, হকিন্স ইত্যাদি 'অন্যান্ত ভ্রমণ- 
কারীদের বিবরণে বিস্তৃতভাবে ফুটে উঠেছে জাহাঙ্গীরের নিত্যকার 
কাজকর্তব্যের রুটিন । 
, সম্রাটের প্রতিদিনের রুটিনে ঝরোখা-দর্শন ছিল সবচাইতে 
মহিমামগ্ডিত। সম্রাটের আভিজাত্যে এর স্থান ছিল অনেকখানি । 

প্রতিদিন ভোরবেলা সম্রাট এসে দীাড়াতেন তার নিদিষ্ট প্রাসাদ- 
অলিন্দে, নিচে যমুনার ধারে মাঠটিতে জম! হত সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী 
অগণিত লোক। সতৃষ্ণ নয়নে তার। তাকিয়ে দেখত তাদের সম্রাটকে। 
ঈশ্বরকে চোখে দেখ। যায় না, সম্রাটকে তো! দেখা যায় ! সআাটের 
ক্ষমতাকে উপলব্ধি করা যায়! ইহলোকে তিনিই তো ঈশ্বর; 
পুরোপুরি না হলেও, প্রতিনিধি তো-বটে। 

দিল্লীশ্বরের নামে খুত্বা পাঠ করিয়ে আঁকবরশাহ সম্রাটের 
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আসনকে আরও উঁচু করে দিয়েছিলেন__“দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরে! 
বা” _-সেই আসন জাহাঙ্গীরের আমলে যেন এতটুকু হেলে ন। পড়ে-_ 
এই দিকে জাহাঙ্গীরের চাইতেও বেশি নজর ছিল নৃূরজাহানের । 

সম্রাটের ঝরোখা দর্শনে সম্রদ্ধ নতি জানাতো। দর্শনারার দল-_ 
সম্রাটের জয় হোক; সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন--এই ছিল তাদের 
একমাত্র প্রার্থনা । সম্রাট-দর্শনে তাদের জীবন ধন্য হত। 

ধন্য মনে করতেন নূরজাহান নিজেকেও। ফুলকাট৷ পাথরের 
আড়ালে নুরজাহান বসে থাকতেন, জাহাঙ্গীরের শুভকামনায় প্রজাদের 
জয়ধবনিতে তিনি বিজয়িনীর হাসি হাসতেন । কায়া-সম্রাটের দীর্ঘায়ু 
জন্য প্রজ্জাদের শুভকামনায় যে ছায়া-সম্রাজ্ৰীর শক্তি বৃদ্ধি, এ কথ। কি 
সেদিন কেউ জানত ? 

মুঘলসআাটদের এই ঝরোখা-দর্শন মুঘল-রাজনীতিতে এত গুরুত্ব- 
পূর্ণ ছিল, যে সম্রাট অসুস্থ হয়ে পড়লেও তিনি যতক্ষণ সক্ষম থাকতেন; 
প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পরে প্রজাদের দেখ! দিতেন । তাদের প্রমাণ 
দিতেন, তিনি আছেন । 

সম্রাটের দৈনন্দিন রুটিনে এতটুকু বিশৃঙ্খল ঘটলে প্রজাদের মনে 
সংশয়ের ঝড় উঠত; আর সামান্যতম সুযোগে মুঘলযুগে রাজনৈতিক 
আকাশে ঝড় ওঠা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। তাই সুর্যোদয়ের 
পরেই সম্রাট ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, কতক্ষণে চাক্ষুষভাবে প্রমাণ দেবেন্ন 
তিনি আছেন, আর প্রজারাও ওমাণ পাবে, তাদের সম্রাট, যেমনই 
হোন না কেন), আছেন, তাদের সামনেই আছেন । এই তো গেল 
সকালের ব্যাপার | ছুপুরবেল! সম্রাট হাতী বা অন্ত কোন বন্য ছুর্দাস্ত 
পশুর লড়াই দেখে সময় কাটাতেন, খেল৷ দেখার নির্দিষ্ট সময় পার 
হয্সে গেলে সম্রাট একবার অন্দংদহলে যেতেন । খাওয়া দাওয়া 
করতেন, একটু বিশ্রাম নিতেন । আর সেই ফাকে হারেমের মেয়েদের 
নানা অভাব অভিযোগ শুনতেন । হারেমের শৃঙ্খল রক্ষা কর। মুঘল 
সম্রাটের অন্যতম কর্তব্য ছিল। হাজার কয়েক মেয়ে নিয়ে ছিল 
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মুঘল হারেম। তাদের নির্দিষ্ট ঘর ছিল। আর তাদের তত্বাবাধনের 
জন্য ছিল মেয়ে-দারোগ। | 

সন্ধ্যের সময় সআাট বসতেন দরবারে__বিখ্যাত দেওয়ান-ই- 
আমে । এশ্বর্য আর সম্ভ্রম দিয়ে দরবার সাজানো হত, নূরজাহান 
তার নিজন্ব শিল্পরুচি আর ফ্যাশান দিয়ে জাহাঙঈগীরের দরবারগৃহকে 
আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। ঝকঝকে টাদোয়ার নিচে 
থাকত সআটের আসন । তার ওপর মহার্ধ পাজকীয় পোশাক পরে 
সর্ব অবয়বে এশবর্ষের বান ডাকিয়ে সম্রাট বসতেন | 

উপস্থিত সকলকে চোখ মেলে দেখা, আর তারই সঙ্গে নিজেকে 
দেখানো) এই ছিল সম্রাটের প্রধান কাজ । 

দরবারে বসে সম্রাট বিচারকাধ চালাতেন, অভিযোগ শুনতেন, 
রায় দিতেন। 

সিংহাসনের নিকটতম অন্তরঙ্গ হয়ে বসতেন সচিব সেনাপতি, 
আমীর ওমরাহের দল। অবশ্য তাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ ছিল। 
রূপোর রেলিং দিয়ে ঘের! সুন্দর কার্পেট পাতা, রেশম ভেলভেট দিয়ে 
সাজানে। একটু উচু জায়গায় বসতেন রাজ্যের উচ্চতম কর্মচারী, সন্াস্ত 
জন, বৈদেশিক দূত, আর বিদেশাগত সন্মানিত ভ্রমণকারী অতিথি। 

এর পরের ধাপে থাকতেন অন্যান্য ভদ্রজন, আর বাদবাকি অংশে 
ছড়িয়ে থাকত সাধারণ প্রজা। 

দরবারের সব কিছু ব্যস্ততার মধ্যেও সম্রাটের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য 
ছিল, উপস্থিত সকলের মনে নিজের চেহারার একটা শিলমোহরী 
ছাপ ফেল । 

মুঘলযুগের সম্রাট ছিলেন সর্বেসর্বা। তবু ঝরোখা ও দরবারের 
মাধ্যমে প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা! করার গুরুত্ব তিনি 
ভাল করেই জানতেন! 

দরবারে শুধু বিচার কার্যই চলত না। টমাস রে! বলেছেন, সুন্দর 
সাজ-পরানো নোতুন আমদানি হাতীঘোড়াও এই সময়ে সম্রাটের 
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সামনে লাইন করে নিয়ে যাওয়] হত। জাহাঙ্গীরের হাতীঘোড়ার 
সংখ্যাতেও ছিল একট! মোঘলাই মহিম। 

রাত্রি ঘনিয়ে এলে সম্রাট তার খাসমহল ব। দেওয়ান-ই-খাসে 
যেতেন। সেখানে পূর্ব অনুমতি ছাড়া কারে! যাওয়ার অধিকার ছিল 
না। মুতরাং পছন্দসই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বন্ধুরাই শুধু এখানে 
আসতে পেতেন । সম্রাট তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচন। ও পরামর্শ 
ইত্যাদি করতেন; আর তার সঙ্গে সঙ্গে পানপাত্রে “সিপ' দিতেন | 

রাত বাড়ত; সম্রাটের চোখের পাত ভারি হয়ে আসত, গোলাগী 
চোখ লাল হত, হাজার বাতির মালা-সাজানো ঝাড়লষ্ঠন তার 
চোখের সামনে ছুলে ছলে উঠত; হলে উঠত সআ্াটের মন-_-হারেমে 
যেতে হবে। 

হারেম-__আরব্যরজনীর সহত্র-এক গল্পের নায়িকার! যেখানে 
অপরূপ ভঙ্গিমায় মোহিনী মায়ার জাল বুনত, যেখানে পানপাত্রে 
সাকীর উদ্দাম যৌবন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
হারেম হাতছানি দিত সম্রাটকে, দীর্ঘ ছায়াকে দীর্ঘতর করে ধীরমন্থর 
পায়ে সম্রাট এগিয়ে যেতেন-*"*". 

জাহাঙ্গীরের হারেমে বু নারী, তাদের সহত্র অঙ্গে বিচিত্র রূপ ! 
তবু টমাস রো-এর ভাষায়) ৮11000511০০ 156106 ৪. 01)010521)0) 
2০6 076 £09105 1)10)) 2100. চ/951)09 17177) 000 26 1061 
012947:০...” হাজারের মধ্যে একজন নারী, ধার ইচ্ছা আর 
ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হত সম্রাটের গতি, তার রীতি আর নীতি। 

ইনিই ছিলেন নূরজাহান । 

জাহাঙ্গীর যখন যেভাবে উপস্থিত হন না কেন, ঠিক ছায়ার মতো! 
লোকচক্ষুর অগোচরে নূরজাহান সঘাঁটের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন, তার 
ওপর প্রভাব ও ক্ষমত1 বিস্তার করেছেন । 

সিংহাসনে সম্রাট বসে থাকলেও তাই উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি 
করেছেন--সিংহাসনের পেছনে জাফরিকাট। পাথরের অন্তরালে আছে 
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ছটি দীপ্ত চোখ, তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে প্রত্যেকের সামাম্ঠতম 
গতিবিধি, কথাবার্তার ভঙ্গী, বুকের নিচে চাপা ষড়যন্ত্র বা যে-কোন 
মতলব। 

'মাসির-উল-উমারা'তে উল্লিখিত আছে, জাহালীরের নামে কেবল 
খুতবা পাঠ করা হত--এছাড়া রাজ্যের সব কটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলত 
নূরজাহানের নির্দেশে-এমন কি মাঝে মাঝে তিনি ঝরোখাতেও 
বসতেন, সামনে ঝুলত স্স্স চিকের আবরণ ' তিনি দেখতে পেতেন 
সবাইকে, নিজে থাকতেন অদর্শনীয়া। সেই অদেখা! অপূর্বাকে তসলিম- 
কুনিস জানাত সকলে । উচ্চপদস্থ ক্ষমতাবান রাজকর্মচারীর! রাজকার্ষ 
সম্বন্ধে আদেশ প্রার্থনা করে উৎস্থক উদ্দিগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকতেন-_ 
কি বিধান ঘোষণ! করা হবে এ জালের আড়াল থেকে কে জানে । 
মধুক্ষরা কথস্বরে কী তীত্র স্বুকঠিন ভাষা, ইস্পাতের ফলার মতো কী 
তীক্ষ আদেশ । আভূমি মাথা নীচু করে সেলাম দিয়ে তার! তাদের 
আম্গত্য জানাতেন। সাধ্য কি, কারো একচুল এদিক ওদিক 
নড়বার ! 

_ তবু কয়েকজন প্রবীণঃ কয়েকজন শক্তিধারী উচ্চাকাজক্ী সভাসদদের 
বুকের অন্তরতম স্থানে কি একট! প্রতিবাদ যেন মাথা ঠেলে উঠত । 
সআট যখন বেঁচে, তিনি যখন সিংহাসনে বসে, তার দৈনন্দিন 
রুটিনে যখন এতটুকু গরমিল নেই, তখন কেন এই দৈববাণী? কেন 
সবাই আড়ালের দীপ্তিকে ভয় পাবে ? 

নূরজাহানের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এইখানেই । 

মাঝে মাঝে নূরজাহান অশান্ত হয়ে উঠতেন | আরও শক্ত কৰে 
জাল বাধতে হবে| ধীরে ধীরে অতি সম্তর্পণে জাল বিছিয়ে দিতে হবে; 
রাঘব বোয়াল থেকে চুনোপু'টি পর্যস্ত--সবাইকে এর মধ্যে টেনে 
আনতে হবে। ছিদ্রজালে তার! ঢুকবে, নিশ্ছিদ্র জালে তার! বন্দী 
হয়ে থাকবে । তবে না নূরজাহানের রাজত্ব! তার চক্রের চক্রান্ত ! 

নূরজাহান অস্থির হয়ে উঠতেন। আসমৎ বেগম এসে পেছনে 
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দাড়াতেন, মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, মৃদ্কষ্ঠে কত 
কি বলে মেয়েকে ধীরে ধীরে শান্ত করতেন। 

সামনে এসে ফরাড়াতেন ইতিমদ-উদ্-দৌলা । ধৈর্য আর বুদ্ধির 
প্রতীক বাপকে দেখে নূরজাহান আশ্বস্ত হতেন। 

পাশে এসে দীড়াতেন আসফ খাঁ। তার চতুর টি চোখে 
ঝকঝকে আলো | নূরজাহান ভরস! পেতেন। 

কাছে এগিয়ে আসতেন শাহ্জাদ। খুরম | নূরজাহানের মন 
খরগোশের মতো! লাফিয়ে উঠত। নূরজাহানের হাতিয়ার খুরম, 
তার আশার বাতি জেলে রাখার কত ঝড় সলতে খুরম । 

চারদিকে এত সব থাকতে নৃরজাহান-চক্রের ভয় কি? নুরজাহান, 
নির্ভয়ে উঠতে লাগলেন । 

রাত গভীর হয়ে আসত। নূরজাহান তাকিয়ে থাকতেন লাল- 
নেশায়-আচ্ছন্ন নিদ্রাতুর জাহাঙ্গীরের দিকে । জড়িত কণ্ঠে সম্রাট 
বখন আরও পানীয়ের আদেশ দিতেন, শ্লথ হাতে মদের গেলাস মুখের 
কাছে ধরতেন, নূরজাহান বাধ। দিতেন | টাপা-কলি গোলাপী হাতে 
টেনে নিয়ে আসতেন বিষপাত্র। জড়িত রুক্ষ কণ্ঠে সআাট প্রতিবাদ 
করতেন । কখনও-ব1 নেশার ঘোরে নূরজাহানকে আঘাত দিতেন। 
নূরজাহান অসীম ধৈর্য নিয়ে বসে থাকতেন। একটি ছুরস্ত ছেলের 
মতোই যেন সআটের ব্যবহার, আঘাত করলে লাগে গে না। সব | সবকিছু 
মেনে মেনে নিয়েই তে তো সস্রাটকে রক্ষ। করতে হবে ঠহবো সুস্থ দেহে সহজ ম্‌ সহজ মনে 
তাকে যে প্রতিদিন ঝরোখাতে ফ্াড়াতেই হবে, দরবারে বসতেই 
হবে। নইলে নূরজাহানের কি উপায় হবে? নূরজাহান-চক্রের 
কি গতি হবে? 

সআট দীর্ঘজীবী হোন 


এবার এল আর এক সমস্তা | এল নয়) আগের থেকে এসেই 
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ছিল। দক্ষিণভারতে মুঘল আধিপত্য স্থাপনের প্রশ্নটা যেন ক্রমেই 
জটিল হয়ে পড়ল। আকবর যে আকবর, যিনি উত্তরভারতকে সর্ষের 
ফুল দেখিয়ে ছেড়েছিলেন, তিনি পর্যস্ত বিশ্ধ্যপর্বত আর নর্দা পার 
হয়ে আহ্‌মদনগর,; খান্দেশ, বেরার অসিরগড়--এই কটি জায়গায় 
মুঘল-শক্তির আন্ফালন দেখিয়েছিলেন মাত্র। তাও অনেক মেহনত 
স্বীকার করে। 

শুধু মুঘলর1 নয়। কোন্‌ প্রাচীন হিন্দুঘুগ থেকে উত্তর ভারতের 
শক্তিশালী বীর্ধবান সম্রাটের! সমানে চেষ্টা করে গেছেন বিন্ধ্য- 
সাতপুর1 পর্বতমাল! পেরিয়ে দক্ষিণের মালভূমিতে নিজেদের প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠ। করার জন্ত | মাঝে মাঝেই উত্তরের অভিযান ধাকা দিয়েছে 
দক্ষিণকে, আবার দক্ষিণ থেকেও পাণ্টা জবাব পেতে দেরি হয় নি। 
উত্তর দক্ষিণ_-এই ছু'অংশেরই শক্তিশালী সআাটের! স্বপ্ন দেখেছেন 
আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র রাজচক্রবতাঁ হবার । 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছুটি রাজ্যের উত্থান চোখ ঝলসে দিয়েছিল। 
একটি বাহমনী, অপরটি বিজয়নগর । তারপর যেমন হয় 
পারস্পরিক বিবাদে ছুটি রাজ্যেরই পতন। এক বাহমনী রাজ্য ভেঙে 
বেরার। বিদর, আহমদনগর। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা__এই পাঁচটি 
টুকরো রাজ্যে পরিণতি লাভ করল। 

আকবরের রাজত্বকালে বেরার আহমদনগরের মধ্যে ঢুকে 
গিয়েছিল। বিদরের বিশেষ কোন প্রাধান্য ছিল না, কিন্তু খান্দেশের 
দবদ্রবা ছিল খুব__-যেমন শক্তি, তেমনি ধনৈশ্বর্ষ। 

সম্রাট আকবরের দৃষ্টি পড়ল দক্ষিণের এই দেশগুলিতে। তার 
লক্ষ্যস্থল ছিল খান্দেশ, আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। দক্ষিণের 
আনুগত্য লাভ করার জন্য আকবর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন । তিনি যখন 
টাদন্থলতানার বীরত্ব ও সংগঠনী শক্তিকে দমিয়ে, অসিরগড়ের 
দুর্ভেগ্ভতাকে ভেঙে দিয়ে সেখানে মুঘল আধিপত্যের ভিত খু'ড়লেন, 
ঠিক তখনি রাজকুমার সেলিমের বিদ্রোহ তাকে উত্তর ভারতে চলে 
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আনতে বাধ্য করল। আকবর বদি দক্ষিণে আর কিছুদিন থাকতে 
পারতেন, তাহলে ভবিষ্যতে সেলিমেরই লাভ হত । 

সআাট জাহাঙ্গীরও চাইলেন দক্ষিণভারতে মুঘল-আধিপত্য স্থাপিত 
হোক, উত্তরের মতে দক্ষিণের অধিবাসীরাও মুঘল-মাহাত্যের জয়গান 
করুক। 

এ সব কথা! ভাবতে তো খারাপ লাগে না, কাজে এগোন নিয়েই 
কথা | 

প্রথমেই তো ধরতে হবে আহমদনগরকে | কিন্তু ধরার সাধ্য 
কি! ওখানে তখন বসেছিলেন বীরকেশরী তীক্ষধী মালিক অন্বর। 
জাতে ছিলেন আবিসিনীয়; জীবনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ক্রীতদাস 
হিসেবে । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যতা ও বুদ্ধির মিটার 
বেডেছিল দ্রুত গতিতে । আহমদনগরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বেরার-জয়ী 
চেঙ্গিস খা__ধার অধীনে মালিক অন্বর কাজ শুরু করেছিলেন--তিনি 
তো প্রথমে অবাক, তরপরে মুগ্ধ । ফলে মালিক অন্বর অনেক উচুতে 
উঠে গিয়েছিলেন | 

মুঘল কাহিনীকারেরা পর্ধস্ত উচ্ছৃদিত প্রশংসা করেছেন মালিক 
অন্বরের বিচারক্ষমতা আর তার শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতার । 

শুধু তাই নয়, রাজা টোডরমলের অর্থনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ 
করে তিনিও এক স্থন্দর রাজন্বনীতি গড়ে তুলে রাজ্যের অশেষ 
উপকার ও উন্নতি করেছিলেন । 

সকলের ওপর মালিক অন্বরের সৈন্য ও যুদ্ধপরিচালনার খ্যাতি 
তো ছিলই । তার হাতিয়ারকে ভয় পেত না এমন লোক তখন খুব 
কমই ছিল। 

কোন দিক দিয়েই যেন মান্থষটির কোন খধাটতি ছিল না। মন্ত্রী 
আর সেনাপতি, এ ছুইয়েরই এক বিরল সমন্বয় ঘটেছিল মালিক 
অন্বরের মধ্যে । | 

এ-হেন মালিক অন্বর জাহাঙীরের সময়ে আহমদনগরের হাল 
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ধরেছিলেন। আকবরের সময় আহ্মদনগরের যতখানি মুঘলদের 
হাতে চলে এসেছিল, দক্ষিণে-পাঠীনো মুঘল সেনাপতি-অধিনায়কদের 
নিজেদের মধ্যে মারামারি খেয়োখেয়ির স্যোগে তিনি সেগুলো! এক 
এক করে উদ্ধার করতে লাগলেন । 

এই ব্যাপারে মালিক অন্বর যুদ্ধনিপুণ ছুঃসাহসী মারাঠি ঘোড়- 
সওয়ারদের সাহায্য নিলেন। উপরস্ত গেরিলা? নীতিতে যুদ্ধ করে 
তিনি মুঘলদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন__তারা কিছুতেই কোন 
স্থবিধে করে উঠতে পারল ন1। 

জাহাঙ্গীর সম্রাট হওয়ার তিন বছর বাদে; ১৬০৮ গ্রীষ্টাব্দে আবছর 
রহিম খানখানাকে অধিনায়ক করে দক্ষিণভারতে পাঠালেন__যাতে 
তিনি এক দিকে সেখানে মুঘলশিবিরের বিশৃঙ্খলা দমন করেন, 
অন্যদিকে মালিক অন্বরকে জব্দ করেন 

কিন্ত খানসাহেবের ব্যক্তিত্বও পারল ন মুঘলশিবিরের কর্তাদের 
পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ মিটিয়ে শৃঙ্খলা আনতে; আর নিজেদের 
মধ্যে এত গোলমাল থাকলে কি মালিক অন্বরের মতে! লোককে 
ঠেকানো যায় ? 

সব দেখে শুনে জাহাঙ্গীর দক্ষিণে পাঠালেন রাজকুমার পরভেজ। 
সেনাপতি সরিফ খা ও আসফ খাকে। 

পরভেজ্জ হলেন খান্দেশ ও বেরারের গভর্ণর, তার ওপর সমরা- 
ধিনায়ক। কিন্তু এতখানি পদবৃদ্ধি হয়ে লাভ কি? পরভেজের 
পানাসক্তি, চারিত্রিক শৈথিল্য আর প্রচুর অহঙ্কার ছাড়া আর তো 
কোন গুণ ছিল না। বুরহানপুরে তিনি আপর জাকিয়ে বসলেন বটে, 
কিন্ত কর্তৃত্ব রইল সেই খানখানার-ই হাতে । আসল কাজের কিন্ত 
কোনই সুরাহা হল না। যুঘলশিৰিরে সেই গোলমাল চলতে লাগল, 
আর এই স্থযোগের স্ৃবিধা নিয়ে মালিক অস্বর এগিয়ে গেলেন । 

জাহাঙ্গীর মহা বিপদে পড়লেন। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যে সৰ 
বাদ যেতে লাগল তাতে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। 


১৩৪ 


জাহাঙ্গীর পর পর নামী নামী সেনাপতিদের পাঠাতে লাগলেন । 
এদের মধ্যে ছিলেন খানজাহান লোদী, বীরসিং দেও, স্ুজত খা, রাজা 
বিক্রমজিৎ। মেবার জয়ে খ্যাত আবছুল্ল। খা, আর মানসিংহ | 

এরই মধ্যে খানখান। একবার আহমদনগর আক্রমণ করতে গিয়ে 
এমন তছনছ হয়ে ফিরে এলেন, হীন সর্তে সন্ধি করলেন যে, জাহাঙ্গীর 
তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি মুখ কালো করে মুঘলসম্রাটের 
সামনে উপস্থিত হলেন। সআট থেকে শুরু করে সবাই তাকে ছি-ছি 
করতে লাগলেন । 

এবার আবছুল্লা খা সাজ-সাজ রব তুলে সব ঠিকঠাক করে বুক 
ফুলিয়ে দাড়ালেন । এবার তিনি যে ব্যবস্থা করেছেন মালিক অন্বরূকে 
নাকি মুখে আর রা! কাঁড়তে হবে না। এ 

আহমদনগর আক্রমণ করার জন্য আগে একটা এ্যাডভান্স পার্টি 
বেরিয়ে গেল। তাতে রইলেন খানজাহান লোদী, মানলিংহ এবং 
আমীর-উল-উমারা | 

শত্রকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা হলো । দেখা ষাক 
বাছাধনের! এবার কি ক'রে কি করেন। আবছুল্লা খা গৌফে চাড়া 
দিলেন। 

আবছুল্লা খায়ের এই দত্তটাই হল কাল। এই দত্তের ফলে তিনি 
যে ভুলটি করলেন, আর তার মাশুল দিতে গিয়ে যে কাণুটি হল, তা 
আর বলার নয়। 

যেখানে আগে ঠিক হয়েছিল সবাই মিলে একসজে বেশ গুছিয়ে 
আহ্মদনগরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সেখানে এক] যুদ্ধজয়ের সব 
গৌরব নেবার জন্য আবছুল্প। খা একদল সৈশ্ নিয়ে অন্য দিক দিয়ে 
আহমদনগরে ঢুকলেন । 

ঢুকে খুব খুশি। সব তো ফাকা । কোথায় বা শক্রসৈম্য, 
কোথায়-কি! বাধা-বিপদ কিছুই তো৷ নেই | ব্যাটার সব ভয়ে 
পালিয়েছে দেখছি." '* 


আবছুল্লা খা নিবিবাদে ঢুকে পড়লেন আরও ভেতরে-_ছুর্ভেছ্য 
জঙ্গলে ঘের! এ পাহাড় উপত্যকার দেশে । ওদিকে একবার যেন 
কেমন মনে হল তার ঘোড়সওয়ারের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গেছে । তবে 
তাই নিয়ে বেশী মাথা ঘামানোর সময় পাওয়! গেল না। | 

। আবহছুল্লা খা যখন অনেকটা ঢুকে পড়লেন তখনই আরম্ত হল 

মালিক অন্বরের “গেরিলা” যুদ্ধের খেলা | আবার খেলছে কার? 
মারাঠীরা-_যারা এর আগেই গোপনে ঘোডসওয়ার হিসেবে কিছুটা! 
মুঘল সৈম্বাহিনীতে মিশে গিয়েছিল। এই মারাগীর! চোখের পলক 
না পড়তে কার্জ হাসিল করে চলে গেল। যখন-তখন যেখানে- 
সেখানে থেকে মুঘলদের ওপর গুলিগোলা চলতে লাগল-_যার৷ 
শত্রুর হাতে ধর! পড়ল; তাদের নাক আর কান কেটে নেওয়া হল। 

কিছুতেই এই মারাঠীদের মুখোমুখি করা গেল না। তাই 
মুঘল সম্রাটের অত যে বিরাট সৈম্তবাহিনী, তা কোন কাজেই 
লাগল না। 

পরাজিত সেনাপতিরা গজরাতে লাগলেন_-সামনে আসার 
মুরোদ নেই, কেবল আড়াল থেকে ইয়াকি করা" 

আবহুল্লা খ| দৌলতাবাদে পৌছলে অবস্থা আরও শোচনীয় 
হল। আর কোন উপায় ন' দেখে তিনি এবার সসৈন্তে পিছোতে 
লাগলেন । ফেরার পথে শক্রসৈন্তের হাতে যতদূর নাজেহাল হবার 
হলেন । সাধারণ সৈন্য তে। মারা গেলই, কয়েকজন নামী পেনাপতিও 
শেষ হয়ে গেলেন । 

আহমদ নগরের সীম! পার হয়ে আবছ্ল্া খা যতক্ষণ ন। মিত্ররাস্ট 
বাগলানায় এসে পৌঁছলেন, ততক্ষণ আর হাপ ছাড়তে পারলেন না। 
সেখান থেকে গেলেন গুজর টে। 

পরাজয়ের এত বড় কালিম! নিয়ে ফিরে আসতে হবে, আবছুল্লা 
খু এটা ভাবতেও পারেন নি। 

জাহাঙ্গীরের কানে এ কলঙ্কের কাহিনী পৌছলে তিনি রাগে 
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হঃখে অস্থির হয়ে উঠলেন । যুদ্ধফেরত সেনাপতির1 যখন মাথা নীচু 
করে তার সঙ্গে দেখা করলেন, তখন তিনি তাদের ধরে ধরে 
যাচ্ছেতাই করে বকলেন। 

আর আবহুল্লা খা ? 

আবছুল্লা খা সম্রাটের কাছ থেকে যে-সমস্ত বুলি শুনলেন, 'ঠার 
ইচ্ছে করছিল এর চাইতে জল্লাদ এসে তার মাথাটা কেটে নিক । এ 
লজ্জা-অপমান আর সহ্য করা যায় না। 

সভাসদর1 বললেন, যাকগে, যা হবার তা তো! হয়েইছে, এখন 
খানখানাকেই যুদ্ধের সব কিছু দায়িত্ব দিয়ে আবার দক্ষিণে পাঠানে। 
যাক। কেন ন1 উনি হেরেই আন্ুন, আর যাই করুন, দক্ষিণে উনি 
এতদিন ছিলেন, ওখানকার হালচাল উনিই ভাল বোঝেন। 
নিজেদের মধ্যে এত খেয়োখেয়ি না থাকলে খানখানা নিশ্চয়ই জয় 
লাভ করতে পারতেন, তার সে ক্ষমতা আছে। 

সকলের পরামর্শ নিয়ে নিজেও খানিকটা! ভেবে-চিন্তে জাহাঙ্গীর 
খানখানাকে আবার সর্বাধিনায়ক করে দক্ষিণে পাঠালেন। সে 
বছরটা ছিল ১৬১২ সাল। 

খানসাহেবের এবারে বেশ খানিকট] সুবিধে হয়ে গেল। কারণ 
ইতিমধ্যে মালিক অন্বরের দলেও গোলমাল বেধে গিয়েছিল। 
সেই একতা; সেই দৃঢ়তা আর ছিল না। খানসাহেব এই স্থযোগটা 
পুরোমাত্রায় নিলেন। মালিক অস্বর বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার সঙ্গে 
বন্ধুত্ব করে শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে 
বিরোধের বিষটা! ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। 

মুঘলদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য আগে এগিয়ে গেলেন সেনাপতি 
শাহনওয়াজ খা! আর দরাব খাঃ সন্ভে গেলেন আরও কয়েকজন 
সেনাপতি । এরর! তীব্রভাবে আক্রমণ চালালেন দক্ষিণীষ* সৈন্যদের 
ওপর | শেষ পর্যস্ত দক্ষিণী বাহিনী আর দাড়িয়ে থাকতে পারল না, 
বিপর্ষস্তভাবে হেরে গিয়ে যে যেদিকে পারল, ছুটে পালালো, বেশ 
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কিছু বন্দী হল, তাদের অস্ত্র গোলাবারুদ কত কি যে মুঘলদের হাতে 
পড়ল তার ঠিক নেই। 

থানখানা একটু স্বস্তির নিশ্বান ছাড়লেন । এবারে যাহোক 
সম্মানটা অনেকখানি ফিরে পেয়েছেন। এর আগে যে অপমানট! 
পোয়াতে হয়েছে! কিন্ত সম্মান ফিরে পেলে হবে কি, তার দলের 
লোকের। তার বিরুদ্ধে এমন কয়েকটা যাচ্ছেতাই কথা বলছে যে, সে 
আর সহা করা যায় না। তার] বলে কিন! খানসাহেব) যিনি ১৬১৬ 
খীস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণে মুঘল অধিনায়ক হয়ে বসেছিলেন, তিনি নাকি 
সেখানে প্রচুর ঘুষ খেয়ে বেড়াচ্ছেন । 

ওদিকে পরভেজের তে৷ দক্ষিণে থাকাও যা, ন। থাকাও তাই। 
দিনকে দিন তে! উনি মানুষের বাইরে চলে যাচ্ছেন । 

ঠিক এই সোনার মুহূর্তে নূরজাহান-চক্র নড়েচড়ে উঠল। 
নূরজাহান এতদিন ধরে দক্ষিণের ব্যাপারটি শুধু দেখে গেছেন, 
দেখেছেন আর মনে মনে অঙ্ক কষেছেন। 

খানখানার সাফল্যের খবরে জাহাঙ্গীর যখন উল্লসিত, ঠিক তক্ষুণি 
সামনে গিয়ে দাড়ালেন নূরজাহান | 

জাহাঙ্গীর জিজ্ঞাস দৃষ্টিতে তাকালেন । নূরজাহানের চোখছটো 
যেন বেশী উজ্জ্বল, বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথাটা কেমন যেন টলে 
ওঠে। নৃরজাহানের সমস্ত শরীরে আতরের গন্ধ মাথানো-__অতর-ই- 
জাহাঙ্গীরের মনমাতানো। গোলাপের গন্ধ | 

জাহাঙ্গীরের শরীর মন মাতাল হয়ে ওঠে | নৃরজাহানও ঠিক 
এই সুহূর্তটর জন্য অপেক্ষা করছিলেন । স্বামীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে 
তাকিয়ে বললেন, “দক্ষিণে এবার শাহজাদ]। খুরম যাবে। যুদ্ধে জয় 
হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধের শেষপর্বের এখনও বাকি। শক্রর শেষ 
রাখতে নেই, একথা সবাই জানে | খুরমের মতে। ছেলেকে পাঠালে 
সব কিছু সমস্তার সমাধান হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে এমন কৌশলী ভূয়োদরশা 
ছেলে কট। মেলে-****' 1? 


জাহাঙ্গীরের চোখের লামনে আলোর শিখাটি আগুনের শিখার 
মতে! জ্বলতে লাগল। এ শিখ! জাহাঙ্গীর বেশীক্ষণ সহা করতে পারেন 
না__একটা মধুর ভীতি যেন তার দামনে ফণা! মেলে ফাড়ায়। 

জাহাীর মাথা হেলিয়ে নূরজাহানের প্রস্তাবে দায় দেন, _'খুরম 
যাবে বৈকি, নিশ্চয় যাবে। তার মতো! এমন সেনাপতি কে আছে ? 
মালিক অস্বরের উপযুক্ত প্রতিদন্বী-খেলোয়াড় তে! খুরমই... 

নৃূরজাহানের মুখে সুকুমার শুভ্রতা, জাহাঙ্গীর এই রূপের মোহে 
আবিষ্ট হয়ে পড়েন। তাই নূরজাহানের গোলাগী ঠোটের বীকা 
হাসি জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। জাহাঙ্গীরের হাতে তখন 
পানপাত্র। তাতে লাল সিরাজী । জাহাঙ্গীরের সামনে জীবনের 
আলো তাতে রূপের বন্তা। প্রাসাদের আকাশে তখন ঢেউখেলানো 
মেঘ, ভাতে মৃছ তালের মূদ্ন! | 

হঠাৎ ছুটি কথা মনে পড়ে গেল জাহাঙ্গীরের । তিনি সম্রাট, 
তাকে তো শুধু সায় দিলেই চলবে না । তাকে আরও কিছু ভাবতে 
হবে না? মাথ! উচু করে সোজা হয়ে বসলেন জাহাঙ্গীর-.*". 

“কিন্ত পরভেজ? খুরমকে যদি দক্ষিণে পাঠাই তা হলে পরভেজের 
মন খারাপ হয়ে যাবে না? তার অসম্মান হবে না? 

জাহাঙ্গীরের এই গত্পীর প্রশ্নে নূরজাহান একটু হাসলেন**' 
পরভেজের মতো ছেলের জন্য সআাটের এত ভাবনা ? তাকে তো 
এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিলেই হয়। পরভেজের দক্ষিণে থাকা যা, 
এলাহাবাদে থাকাও তাই । পরভেজ যেখানেই যাক না কেন, ভার 
অস্তিত্ব নিয়ে তো কেউ মাথা ঘামাবে না। তা ছাড়া কোথায় খুরম, 
আর কোথায় পরভেজ ! ছুজনের মধ্যে কোন তুলন। হয়? সিংহের 
সামনে কখনও ইছুর ফাড়াতে;পারে-.. 

ঠিক কথা-_+ জাহাঙীর মাথা নাড়লেন | বীর ছেলে খুরম। সোনার, 
ছেলে খুরম। দক্ষিণে যদি কাউকে পাঠাতে হয় তে সে খুরম । 

কিন্তু. ..... | 


জাহাঙ্গীর আবার গম্ভীর হয়ে মাথা উচু করে বসলেন__ 
'থানখানা ? তাকে কি করব? তাকে তো আর অযোগ্য বলে দূরে 
সরিয়ে দেওয়া বাবে না। বলতে গেলে তার জন্তেই তো দক্ষিণে 
মুঘল সম্রাটের যাহোক মুখ রক্ষা হয়েছে। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে 
থানখান। যদি মার-মার করে মালিক অন্বরের সৈম্থাদের ওপর ঝাপিয়ে 
না পড়ত; তা হলে আজকে দক্ষিণে মুঘলদের কি দশ! হত বল 
দেখি? 

“সে তো নিশ্চয়ই, একশ বার নয়, হাজার বার সে কথা স্বীকার 
করতে হবে। কিন্তৃ"*"; 

নুরজাহান জাহাঙ্গীরের আরে! কাছে সরে এলেন । আতরের 
গন্ধটা আরও উগ্র হয়ে উঠল, আরও একটা কি ফুলের গন্ধ যেন 
ভেসে আসছে। চামেলী ফুল কি? নুরজাহানের রগ প্রিয় ফুল। 
গন্ধে সমস্ত শরীর মন নিথর করে দেয়। 

গন্ধ-স্ুরভিত নূরজাহানের নিশ্বান পড়ে সম্রাটের গায়ে-_কিন্ত 
খানসাহেব তো! বুড়ে৷ হয়েছেন | তাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? 
শেষ-গুছনোর দায়িত্ব এবার খুরমের ওপরেই দেওয়! হোক। তার 
যোগ্যতাকে সম্রাট নিশ্চয় অস্বীকার করেন না'""?। 

নূরজাহানের নিশ্বাসের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের নিশ্বাস মেলে, 
নৃূরজাহানের নিবিড় সান্নিধ্যে জাহাঙ্গীর স্বপ্ন দেখেন:*: 

জাহাঙ্গীর মাথ! হেলালেন। তাই হোক । যোগ্যতম ছেলে খুব্রম; 
তার ওপরেই দক্ষিণ-অভিযানের সব কর্তৃত্ব দেওয়া হোক। এতে 
থারাপ কিছু হবে না, ভালই হবে। 

নৃূরজাহান-চক্রের স্পিভোমিটারে কাটা ঘুরতে লাগল ! 

১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে এক শুভদিনে 
খুরম আজমীর থেকে দক্ষিণে রওন। দিলেন । মূল্যবান উপহার রাশি 
দিয়ে দক্ষিণ অভিযানের নায়ককে অভিষিক্ত কর! হল। যাত্রা! কালে 
তাকে যে তরবারিটি উপহার দেওয়া হয়েছিল, টমাস রো-এর মতে 
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তার দাম অন্ততঃ এক লাখ ন। হয়ে যায় না । আর দেওয়া হয়েছিল 
একখান! ছোরা | তারও দাম ছিল চল্লিশ হাজার। 

মারণান্ত্রকে হীরেমাণিকের ছটা! দিয়ে সাজাতে মুঘল সআাটর' 
ভালবাসতেন | 

শুধু কি উপহারের রাশি? এর ওপর তাকে শাহ উপাধি দিযে 
সম্মানিত করা হল। অভূতপূর্ব সম্মান সন্দেহ নেই । 

নৃূরজাহান-চক্রের নেপথ্যসঙ্গীত খুব দ্রেততালে উচ্চগ্রামে সুর 
ধরেছিল। খুরমের পথ একেবারে পরিষ্ষার। 

খুরম তার যাত্রাপথে অগণিত টাকা পয়স। ছড়াতে ছড়াতে 
গিয়েছিলেন, প্রচুর, লোক তাকে অনুসরণ করেছিল। খখুরমের জয় 
হোক? ধ্বনি দিয়ে তারা পাগল্রে মতে রাস্তায় চলেছিল। কে 
বলবে, খুরমের এ যাত্রা যুদ্ধযাত্রা, শোভাযাত্রা নয়! 

যুদ্ধক্ষেত্রের ধারে কাছে থাকবার জন্য জাহাঙ্গীরও সপরিবারে 
মালবের দিকে মাগুতে রওন। দিলেন। 

সম্রাটের যাওয়া নয় তো, একটা গোটা রাজধানীর চলে 
বেড়ানো । সেই লোক-লস্কর, দাঁসদাসী, বেগম-হারেম, খোজা -প্রহরী, 
সৈম্াসামন্ত, বিভিন্ন কর্মদপ্তর__সব কিছু নিয়ে তবে সম্রাটের যাত্রা । 

টমাস রো প্রাঞ্জল ভাদ"য় জাহাঙ্গীরের এই যাত্রার বর্ণন। করেছেন | 
সাজপোশাক জাকজমকের বর্ণনা তো ছিলই, উপরন্ত এবারে আর 
একটি জিনিসের বর্ণনা ছিল; সেটি হস একখানি ইংলিশ কোচ, একটি 
চার-ঘোড়ার গাড়ি। আগাগোড়া চায়না ভেলভেটে মোড়। এই 
গাড়িখানা টমাস রো জাহাঙ্গীরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষীতে কোম্পানীর 
পক্ষ থেকে তাকে উপহার দিয়েছিলেন । সঙ্গে ছিল একজন সায়েব 
কোচম্যান, নাম_উইলিয়াম হেমসেল। 

গাড়িট। জাহাঙ্গীরের খুব পছন্দ হয়েছিল। তার আদেশে গাড়ি- 
টাকে আবার মোগলাই কায়দায় জমকালো সাজে সাজানে। হয়েছিল, 
আর এ গাড়ির অনুকরণে এখানকার মিন্ত্রীরাও গাড়ি তৈরি করেছিল। 
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সআট জাহাঙ্গীর সপরিবারে ও সদলবলে মা যাত্রা করলেন। 
এদেশে তৈরি সোনারূপো আর পারসিয়ান ভেলতেট সাজানো একটি 
কোচে ছিলেন সম্রাট নিজে, আর ইংলিশ কোচখানাতে চললেন 
নূরজাহান । 

সআাটের আত্মার সঙ্গে তো নূরজাহানকে মিশে থাকতে হবে 
যতই কেন না অন্য বেগমরা থাকুন | নুরজাহান ছাড়া সআটের সৰ 
কিছু ছিল ঝাপস1। নূরজাহানের বুঁ্ধ পরামর্শ ছাড়া জাহাঙ্গীর 
সামনের দিকে পা ফেলবেন কোন্‌ ভরসার ? 

সম্রাট-সম্রাঙ্জীর সঙ্গে চলল হাতীঘোড়ার শোভাযাত্রা । ভেরী 
বাজিয়ে সম্রাটের শুভথাত্রা ঘোষণ! করা হল। যাত্রা পথে মাঝে মাঝে 
বিশ্রাম ও শিকার করে সম্রাট মাও্ুতে পৌছলেন ১৬১৭ শ্রীস্টাবদের 
মার্চ মাসে । আজমীর থেকে আসতে চার মাসের একটু বেশি সময় 
লাগল । খাড়৷ ছুর্গম পাহাড়ের ওপর মাও শহর | আভিজাত্যে ও 
এতিহ্ে ভর! এই শহরের এক বিশাল প্রাসাদে জাহাঙ্গীর এসে 
উঠলেন। 

ওদিকে শাহ খুরম দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেছেন, পথে মেবারে 
রাণা অমরসিংহের সঙ্গে দেখা হল। তার ছেলে করণসিং পনের শ' 
অশ্বারোহী নিয়ে খুরমের দলে যোগ দিলেন । 

নর্মদার ধারে সাক্ষাৎ হল আবছুর রহিম খানখানা, খানজাহান 
লোদী আর মহাবত খায়ের সঙ্গে। তাদের নিজে শাহ খুরম ১৬১৭ 
গ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সদলবলে ঢুকলেন বুরহানপুরে | 

এবারে শুরু হবে খেলা । খেলা হবে, আর নূরজাহানের বুদ্ধির 
ব্যাভারে তার ছবি ফুটে উঠবে। 

শাহখুরম আগেভাগেই আফজল খা এবং রাজা বিক্রমজিৎকে 
পাঠিয়েছিলেন বিজাপুরের ন্ুুদতান আদিলশাহ আর মালিক 
অন্বরের কাছে। তার গিয়েছিলেন শাস্তির প্রস্তাব নিয়ে । শাহখুরম 
অনর্থক যুদ্ধ করে ধ্বংস ডেকে আনবার বিরোধী । উত্তর আর 
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দক্ষিণ) এ ছুইয়ের মাঝে শাস্তি হোক, অনর্থক সৈম্ত-অর্থ ক্ষয়ে কোন 
পক্ষেরই লাভ নেই। 

শান্তির দূত ছ'জন সাদরে অভ্যধিত হলেন। 

একটা জিনিস মালিক অন্বর আর আদিলশাহ বুঝেছিলেন যে, 
মুঘল শিবিরে অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে এতদিন ধরে তারা যে গেরিলা 
যুদ্ধ চালিয়ে এসেছেন, নিজেদের সুবিধে করে নিয়েছেন; সেটি আর 
চলবে না। কেনন। প্রথমতঃ, নিজেদের মধ্যে এতদিন যে একর 
বল ছিল; তাতে ভাঙন ধরেছে, নানারকম গোলমাল শুরু হয়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ খুরম যে বিশাল সঁজোয় বাহিনী নিয়ে এসেছেন, তাতে 
যত নিপুণ কৌশলের গেরিলা-নীতিই হোক ন। কেন, তাকে ঠেকানে। 
যাবে না। 

শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে বেশী টাকার লোভে বেশ কিছু সৈম্য- 
সেনাপতি মুঘলদের দলে গিয়ে ভিড়েছে। 

আর কেনই ব। ভিড়বে না? তার সেই কৰে থেকে এখানে 
মুঘলদের শিবিরে রাজকীয় লোভনীয় জীবনযাত্রা দেখছে__দেখছে 
আর নিজেদের বনে-পাহাড়ে ছুটে বেড়ানো রুক্ষ জীবনের সঙ্গে 
তুলন। করছে! 

মানুষের মধ্যে কেবল স্বদেশপ্রেমই থাকবে? জীবনকে ভোগ 
করুবার লোভ থাকবে না? 

মালিক অন্বর তার দলের জে,কদের “সাইকোলজি? বুঝে শঙ্কিত 
হয়েছলেন। 

তাই মালিক অন্বর খুরমের শাস্তির বাণী গ্রহণ করলেন, তাকে 
বালাঘাট রাজ্যটি ফিরিয়ে দিলেন; দিলেন আরও কয়েকটি ছুর্গের সঙ্গে 
আহমদনগর ছর্গের স্বত্ব-ম্বামিত্ব। 

অন্থদিকে আদিলশাহ্‌ প্রায় পনের লক্ষ টাক। মুল্যের বিভিন্ন 
উপঢৌকন পাঠিয়ে খুরমকে খুশিতে উচ্ছৃসিত করে তুললেন । 

খুরম সৈয়দ আবছুল্লা বরাহকে তাড়াতাড়ি সম্রাটের কাছে 
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নূুরজাহান-৮ 


পাঠালেন__'শীগগির যাও। গিয়ে বল দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পূর্ণ 
হয়েছে । শক্ররা সব হেরে গিয়ে চুপসে গেছে । আমি যা বলেছি, 
ওর! তাই মেনে নিয়েছে-'" 

দূত প্রথমেই এই সংবাদ দিল-_সত্রাট জাহাঙ্গীরকে নয়, সম্রাজ্ঞী 
নূরজাহানকে | খবর পেয়ে হাসির ঝলক নেমে এল নৃরজাহানের 
মুখে । দক্ষিণে ঠিক সময়ে তিনি পাঠিয়েছিলেন নূরজাহান-চক্রের 
মূল্যবান সদস্যটিকে ! 

নূরজাহান সম্রাটকে সুসংবাদ জানালেন, তিনি গবিতভাবে 
তাকালেন সম্রাটের দিকে--'আমার সেনাপতি-নিবাচনে তাহলে 
দেখছি কোন ভুল হয় নি সম্রাট। শাহখুরম ছাড়া এমন কাজে সাফল্য 
আনার সাধ্য আর কারে ছিল না, আর কারে। নে ই-ও***। 

'তোমার মানুষ চেনার ক্ষমতার কোন তুলন। নেই নূরজাহান**" 
আনন্দোফুল্ল কনে জাহাঙ্গীর বললেন। 

তিনি তক্ষুণি দুলাথ টাকা আয়ের একটি জায়গীর নৃরজাহানের 
নামে লিখে দিলেন । 

দেবেন না! যে-দাক্ষিণাত্য নিয়ে সেই কবে থেকে গোলমাল 
চলেছে, সেখানে শাহখুরুম মাত্র ছ'মাসে কি কৃতিত্ই না দেখালেন ! 

নূরজাহানের পরামর্শবুদ্ধিতৈেই তো সম্রাট এমন লোককে 
সেখানে পাঠিয়েছিলেন । তাই না মুখলদের মান বাঁচল, শেষরক্ষা 
হল! 

নূরজাহান শুধু ঘরের লক্ষ্মী নয়, ভাগ্যলক্মীও বটে। 

নূরজাহানের জয় হোক । 

_ শাহথুরমের জয়ে মাতে উল্লাসের হুল্লোড বয়ে গেল। দক্ষিণে 
শীসনকর্জের সব বিলিব্যবস্থা করে খুরম অক্টোবর মাসে মাুতে এসে 
পৌছলেন ! 

বিরাট অভ্যর্থনা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। দক্ষিণের যুদ্ধে 
যিনি জয়ী হয়ে ফিরেছেন, ভার অভ্যর্থনা-উৎসবে রাজপরিবারের 
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সবাই যোগ দিয়েছিলেন; মেয়ে-পুরুষ__সব | থরে থরে সাজানো হল 
উপহার রাশি। 

শাহখুরম পিতার সামনে এসে দীড়ালেন, আভূমি নত হয়ে 
পিতাকে কুনিশ জানলেন, ভূমি চুম্বন করলেন । 

জাহাঙ্গীর সন্সেহে আলিঙ্গনে পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। তাকে 
পাঁশে নিয়ে অপেক্ষমান প্রজাদের ঝরোখা-দর্শন দিলেন। পুতের 
অধীন সৈশ্/সংখ্য। ত্রিশ হাজার করে বাড়িয়ে দিলেন। শাহধু্রমের 
নামান্তর হল-_পিতৃদত্ত উপাধি লাভে তিনি এবার হলেন শাহজাহান 
_ জগতের অধিপতি, পৃথিবীর রাজা । এখন থেকে সিংহাসনের 
নিকটতম স্থানে শাহজাহানের আসন নিদিষ্ট হল। 

নূরজাহান খুরমকে দিয়েছিলেন মুক্তো, হীরে আর চুনি বসানো 
একটি গাত্রাবরণ 


নূরজাহান-জুন্তার প্রতিটি নির্দেশ সম্রাট মেনে চলেছেন, 
নূরজাহানের র্যাভারে প্রতিটি সঙ্কেত শুভচিহ্ন নিয়ে ফুটে উঠছে। 
নূরজাহান নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, তার কোন ভয় নেই'*' 

ভয় সত্যিই নেই। নইলে এত উৎসবে খানখানার স্থান কোথায়? 
যদিও তাকে খান্দেশ। বেরার আর আহমদনগরের গভর্নর করে দেওয়] 
হয়েছিল, কিন্ত সম্রাট কি তাকে আর কোন বিশেষ সম্মানে তপ্ত 
করেছিলেন! অথচ দক্ষিণের বাঘটিকে তিনিই তো কাবু করে- 
ছিলেন! 

থানখান। নিজের মনেই মাথ! নাড়লেন। দক্ষিণ জয়ের সমস্ত 
খেতাঁব-কৃতিত্ব একেবারে কুড়িয়ে পু ছিয়ে দেওয়া হল খুর্মকে ! 

খুরমের ভাগ্য, আর খানখানার কপাল! নইলে এমন হবে কেন ? 
মাঝখান থেকে নেপোয় দই মারবে কেন? 
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লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এত মেহনত স্বীকার করে মুঘলরা 
দক্ষিণে যেটুকু সীম! বাড়ালেন, আকবরের আমলে ১৬০৫ শ্রীস্টাব্দ 
পর্যন্ত দক্ষিণে সেটুকু সীমারেখাই টান হয়েছিল, অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের 
আমলে এক ইঞ্চিও বাড়ে নি। যে মালিক অন্বর আহমদনগর আর 
তার আশেপাশের সবকিছু মুঘলদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দক্ষিণ 
ভারতে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে কিছুদিনের জন্ত শুধু 
একটু বেকায়দায় ফেল! হয়েছিল__তাও সে কৃতিত্ব খুরমের নয়, 
পুরোপুরি আবছুর রহিম খানখানার | খুরম গিয়ে শুধু সঙ্দিটুকু 
করেছিলেন । এ যেন বাঘ মারল একজন, তার গায়ে পা দিয়ে বুক 
ফুলিয়ে ফটে। তুলল আরেকজন । 

শাস্তি হলে কি হবে, মালিক অন্বর যতদিন বেঁচে ছিলেন, দক্ষিণের 
ব্যাপারে অটুট শান্তি কোনদিনই আসে নি। যে মুহুর্তে শাহজাহান 
দক্ষিণ ছেড়ে এদিকে এলেন, সেই মুহুর্তেই মালিক অস্বর নোতৃন 
উৎসাহে আবার সৈম্তবাহিনী সাজিয়ে বিজাপুর ও গোলকুগ্ডার সঙ্গে 
বন্ধুত্ব করে মুঘলদের বিরুদ্ধে দাড়ালেন । অবশেষে ১৬২০ হ্রীস্টাব্ডে 
মুঘলদের সঙ্গে সব শান্তিচুক্তি ছিন্ন করলেন । 

দাক্ষিণাত্য জয় হয় নি ঠিকই, কিন্তু নুরজাহানের জয় হয়েছিল। 
নূরজাহান-চক্র আরও ধারালো! হয়ে উঠল । 

এরপরে জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন গুজরাটে, 
সঙ্গে গেলেন শাহজাহান | সমুদ্রের ধারে একটি সুন্দর প্রাচীন বন্দর 
_ক্যান্বে। ছা'মাস লাগল পৌছতে । 

সাগরের উত্তাল ঢেউ, তার নীলিমায় যুদ্ধ হলেন জাহাঙ্গীর । 
কবিতার ছন্দ গুনগুন করে উঠল নূরজাহানের ক্ঠে। সীমাহীন 
সাগরের মত্ত হাওয়ায় উদ্ধত চেতনায় উদ্বদ্ধ হলেন শাহজাহান । ঠিক 
এরকম সীমাহীন মন্ততা দিয়ে নিজেকে শক্তিমান করে তুলতে 
হবে, সে শক্তির অংশীদার এ জগতে কেউ থাকবে না__কেউ নয়, 
কখনও নয়......একট] চাপা হুঙ্কার সাগরের ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে 
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মিলিয়ে গেল। শাহজাহান ছাড়া সে কস্বর আর কারও কানে 
পৌঁছল না| 

শুধু নূরজাহান লক্ষ্য করলেন শাহজাদা শাহজাহান আজকাল 
যেন একটু বেশী দৃপ্ত ভঙ্গিতে হাটা চল! করছেন ! চারিদিক যেন 
একটু বেশী কাঁপিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছেন! 

নূরজাহানের আকর্ণ টান! ভর ছুটির মাঝে ক্ষণিকের জন্য কয়েকটি 
রেখা ফুটে উঠল, তারপরেই মিলিয়ে গেল। 

সামনেই সম্রাট জাহাঙলীর | 

নুরজাহান স্বস্তির নিশ্বান ফেললেন। 

আকাশ সে যত বড়ই হোক, সূর্যদেবের কাছে তার চিরকালের 
পরাজয় । 

ক্যান্েতে সম্রাট রইলেন মাত্র দশদিন। তারপরেই ১৬১৮ 
গ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চলে এলেন সবরমতীর ধারে 
আহমেদাবাদে। সেখানে রইলেন তিনমাস । 

সম্রাটের থাকাকালীন ওখানে দেখা দিল রোগের মহামারী-_- 
কলের। নয়, বসস্ত নয়।_ ইনফ্লুয়েঞী! । ভীষণ জ্বর; চোখ জ্বালা আর 
গ। হাতপায়ে অসম্ভব ব্যথা । 

জ্বর বেশীদিন থাকত না, কয়েকদিন পরেই নেমে যেত। কিন্তু 
মনে হত কোন ধুনুরী এসে প্রাণপণ শক্তিতে গোটা শরীরটাকে যেন 
ধুনে রেখে গেছে । নিজের কাছে শি'জের শরীরের কোন অস্তিত্ব আছে 
বলে মনে হত না__-এত ছৃবলতা, এত ক্লান্তি । 

প্রচুর লোক মার! গেল। 

জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ছু'জনেই এই ইনফ্রুয়েপ্রার প্রকোপে 
পড়েছিলেন, জ্বর ছেড়ে যাওয়ার *র ছুজনেরই বেশ কিছুদিন মনে 
হয়েছিল, রাজ্য, সিংহাসন, গর্ব; আক্ষালন-_মব মিথ্যে, সব মায়া । 
চারিদিকে সব কিছু নিজাঁব, সব কিছু মৃত"... 

আহ্মেদাবাদ আর ভাল লাগল না। জাহাঙ্গীর এবার আগ্রার 
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দিকে পা বাড়ালেন। পথে অক্টোবর মাসে এক সুসংবাদ পেলেন; 
শাহজাহানের প্রিয়তমা বেগম মমতাজমহল তৃতীয় ছেলের জন্ম 
দিয়েছেন। উৎফুল্ল জাহাঙ্গীর নাতির নাম রাখলেন আওরংজেব । 
শাহজাহান পুত্রের জন্মোংসব পালনে অনুষ্ঠান জকজমকের ক্রি 
করলেন না। 

এদিকে পথে এক বিষাদের সংবাদ এল । ওর]! শুনতে পেলেন 
দেশে সাংঘাতিক প্লেগ দেখ দিয়েছে | 

বিউবোনিক প্লেগ। 

পাকা ফোড়ার মতো! গ্ল্যাণ্ড ফুলে উঠত । জরে গা পুড়ে যেত, 
গায়ের রং ক্রমশঃ কালো হয়ে আসত। মৃত্যুর সঙ্গে কিছুক্ষণ 
মুখোমুখি যুদ্ধ করে নিস্তেজ হয়ে কখন যে রোগীর শেষ নিশ্বাসটি ঝরে 
পড়ত, রোগের ভয়াবহতায় কারো চোখেও পড়ত ন1। 

পড়বে কি করে! কেউ কি সহজে রোগীর কাছে আসত ? 
পিপাসায় কাতর রোগীর শুকিয়ে-যাওয়া জিৰে ঠোঁটে আলগোছে 
একটু খাবার জল ঢেলে দিলেও তে! নিস্তার থাকত ন1। সঙ্গে সঙ্গে 
উপকারী বন্ধু আত্মীয়কে এ প্লেগ সাদরে আলিঙ্গন করত । 

এই মৃত্যুরূগী প্লেগের বর্ণন1 রয়েছে জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতেই | 
তিনি শুনেছিলেন সেনাপতি আফজল খা জাকরবেগের মেয়ের কাছ 
থেকে ৪ ৪৩৬ 

“হঠাৎ একদিন আমার উঠোনে দেখলাম একট ইদুর কেমন 
যেন মাতালের মতো৷ টলছে। একবার পড়ছে, একবার উঠছে। ঠিক 
যেন বুঝতে পারছে না! কোথায় যাবে। আমি একজন দাসীকে 
ইছুরের লেজ ধরে একটা বেড়ালের সামনে ছুড়ে দিতে বললাম । 
বেড়ালটা মহ1 আনন্দে লাফিয়ে এসে ইছুরটাকে কামড়ে ধরল, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই যেন মুখ থেকে ইছুরটাকে ফেলে দিল। 
বেড়ালটার মুখে একট] বেদনা, একটা অসোয়াস্তির ভাব ফুটে উঠল, 
ক্রমশঃ বাড়তে লাগল । পরদিন; বেড়ালট1 যখন প্রায় মারা যাচ্ছে, 
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তখন ওকে একদান। আফিম দেবার কথা মনে এল | যখন বেড়ালটার 
মুখ হী করা হল, তখন দেখ! গেল ওর জিব আর টাকর] কালে হয়ে 
গেছে। তিন দিন এরকম যন্ত্রণীকর অবস্থায় কাটিয়ে চার দিনের দিন 
বেড়ালটার একটু জ্ঞান এল | কিন্তু এর পরে দাসীটির গ্রন্থি ফুলে 
উঠল, অত্যন্ত জর আর ভীষণ বেদনায় মেয়েটি অস্থির হয়ে পড়ল; 
ওর গায়ের রং ধীরে ধীরে কাল্চে হলুদের মতে হয়ে গেল। পরদিন 
সে মার! গেল'*'**") 

বর্ণনায় আরও আছে_মাত্র আট ন'দিনের মধ্যে এ একই 
বাড়ির তের জন লোক মারা গেল। শেষপর্যন্ত এমন হল যে মুমৃরু 
রোগী একটু জলের জন্য আর্তনাদ করেছে, তবু কেউ সাহস করে কাছে 
গিয়ে আকণ্ঠ তেষ্টাভর! মুখে একফৌটা জল দিতে পারে নি। কে 
যাবে? সব চাইতে প্রিয় জিনিস তে? নিজের প্রাণটুকুই | 

সেদিন যদি আলবেয়র কামু থাকতেন; তবে হয়তো! তার 'ল! 
পেস্টোর চাইতেও আরও ভয়াবহ এক মৃত্যুর বর্ণনায় আমরা শিউরে 
উঠতাম । 

দেখতে দেখতে প্রায় গোটা উত্তরভারতে এ মহামারী ছড়িয়ে 
পড়ল। মাঝে মাঝে প্রকোপ একটু কমে এলেও এর অস্তিত্ব ছিল 
অনেক দবিন_-সেই ১৬১৬ থেকে একেবারে ১৬২৪ পর্যস্ত। প্লেগের 
প্রকোপ যখন ছড়িয়ে পড়েছিল, জাহাঙ্গীর শাহজাহান ছুজনেই তখন 
রাজকীয় জৌলুশ নিয়ে দক্ষিণ বিরাজ করছিলেন । প্লেগে হাজার 
হাজার লোকের মৃত্যুতে তাদের গায়ে আচ লাগে নি। মুঘলযুগের 
খশ্বর্ষের তলায় সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য তখন এক কানাকডির 
বেশী ছিল না। 

প্লেগ ছড়িয়েছিল বটে, কিন্তু অশ্চ্য। ফতেপুর সিক্রীতে কিছু হয় 
নি। কারণ ও জায়গায় প্লেগ ঢুকতে পারে এই আশঙ্কায় কিছুদিন 
আগের থেকেই আশেপাশের লোক দেশগী! ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল । 
মহামারীর কালগ্রাস থেকে বাচবার জন্য আক্রান্ত জারগ! ছেড়ে দিয়ে 
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পালিয়ে যাওয়াটাই ছিল তখনকার দিনে সব চাইতে ফলপ্রদ 
প্রতিষেধক । 

সুতরাং ছোঁয়াচে প্লেগ ফতেপুর সিক্রীতে আর কাউকে ছু তে 
পারে নি। চারিদিককার মৃত আবহাওয়ার মধ্যেও ফতেপুর সিক্রী 
বেঁচে ছিল। তাই জাহাঙ্গীর রাজধানীতে ফিরে আসার পথে যখন এ 
ভয়াবহ প্লেগের কথা শুনলেন, তখন তিনি আগ্রায় না গিয়ে ফতেপুর 
সিক্রীতে গিয়ে উঠলেন । সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর ১৬১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে সম্রাট ফিরে এলেন রাজধানী আগ্রায়। 


১৬১৭ থেকে ১৬১৭ সালের মধ্যে জাহাঙ্গীরের উল্লেখযোগ্য রাজ্য 
জয়ের মধ্যে ছিল কাডড়া বা! নগরকোট | আকবরও পারেন নি এই 
র:জ্যটি নিজের হাতের মুঠোয় পুরতে । সুতরাং এই ছূর্জয় কাঙড়াকে 
জয় করায় জাহাঙ্গীরের আভিজাত্য ও সম্মান অনেকখানি বেড়ে গেল। 

কাউড়া জয়ের আগেই সম্রাটের স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরল। 

কোন সীমা না রেখে সম্রাট মদ আর আফিমকে একসঙ্গে সঙ্গের 
সাথী করে তুলেছিলেন । সকাল থেকে শুরু করে বাত্রিবেলায় 
নেশায় ঘুমিয়ে পড়া পর্ষস্ত জাহাঙ্গীর অকাতরে মদ আর আফিম খেয়ে 
নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকতেন । 

নেশা করার মধ্যে জাহাঙ্গীর কোন নীতি বা ভারসাম্য রক্ষা 
করার যুক্তি খুজে পেতেন না। ফলে তিনি ভূলেই গিয়েছিলেন মনের 
জোর থাকলেও দেহ বিকল হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণ। করে| প্রকৃতি তার 
প্রতিশোধ নেয়। 

১৬১৮ খ্রীস্টাব্দ | 

সম্রাট তখন গুজরাটে | অসহ্য গরম | সবে ইনক্রুয়েঞ্া থেকে 
উঠে জাহাঙ্গীরের তখন সবকিছু অন্ধকার মনে হচ্ছিল। আর ঠিক 
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এ সময়ে তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, পৃথিবী থেকে বাতাস কমে 
যাচ্ছে, ফুসফুস ছুটে। প্রাণভরে বাতাস নিতে পারছে না, বুকের 
ভেতরট1 কেমন যেন টান ধরেছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস ভারি হয়ে উঠেছে । 

একটুখানি বাতাসের জন্য এখ্বর্যবান শক্তিমান সম্রাট জাহাঙ্গীর 
হাহাকার করে উঠলেন। তিনি হাপাতে লাগলেন । ছূর্দাস্ত হাপানি 
রোগে জাহাঙ্গীর শষ্যাশায়ী হয়ে পড়লেন । 

ডাক্তার-বছ্ির ভিড় বাড়ল। সবাই একবাক্যে বললেন, সম্রাটের 
নেশার মাত্রা কমাতে হবে। নইলে শুধু বাতাস কেন, পৃথিবীর সব 
কিছুই চোখের সামনে থেকে সরে যাবে-"***, 

মদের পরিমাণ কমান হল। 

কিন্তু কতটুকু ! 

এতদিন যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকা, তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যথা 
কি হাপানির হাহাকারের চাইতে কম ! 

শুধু কি বাতাসটকুই সম্রাটের সঙ্গে অসহযোগিতা করল? 
অন্থদিকে আরেক বিপদ এল না! কোথা থেকে একরাশ রক্ত ছুটে 
এমে সম্রাটের চোখে জমাট বাধল। লাল-হয়ে-যাঁওয়। চোখে কী 
অসহ্য যন্ত্রণা ! 

শেষ পর্ষস্ত হেকিম এসে চোখের একটি শিরা কেটে বেশ কিছুটা 
রক্ত বার করে দিলে খাশকট। শাস্তি। 

ডাক্তাররাই পরামর্শ দ্রিলেন__ পত্রাটের একবার হাওয়া ক্দল করা 
দরকার! শরীরটার ওপর যা! ধকল গেছে! 

সম্রাটের মন লাফিয়ে উঠল। 

নিশ্চয়ই যাবেন। 

যাবেন সেখানে, যেখানে ঈশ্বর এই মত্যলোকে স্বর্গরচন! 
করেছেন । সে স্বর্গের নাম কাশ্শীর--3810.013 01 7:6217791 90176 
_ ফুল, ফল, বরফ-চুড়ে! পর্বত, নদী আর ঝরণ। দিয়ে অতি সুন্দর 
করে সাজানো একখানা বাগান । সেখানে আছে ডাল লেক; আছে 
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শালিমার বাগ । সেখানে পাতা ঝরে না, পাখি কখনও গান থামায় 
না, সেখানে চির বসম্ত। 

প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষের একান্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত ও সমজদার সম্রাট 
জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে এসে উল্লসিত হয়ে উঠলেন । গুজরাটের গরমে 
আর ইাপানির টানে বুকের ভেতরট৷ একেবারে রুক্ষ মরুভূমি হযে 
গিয়েছিল। কাশ্মীরের ক্সিগ্ধ সৌন্দর্যে জাহাঙ্গীরের মনে আরাম এল, 
স্বাচ্ছন্দ্য এল। 

কিন্ত ক? দিন? 

সম্রাট আবার হাহাকার করে উঠলেন । 

সম্রাটের ভাগ্ারে আবার বাতাসের টান পড়েছে । মণি মুক্তো 
রাজ্যপাট সব মিথ্যে, সতা শুধু খোলা আকাশের ঝরঝরে বাতাস । 

বুক ভরে একটু নিশ্বাস নিতে দাও, ঈশ্বর...বুক ফেটে যাচ্ছে, 
আর যে বাতাস টানতে পারছি না". 

কয়েক বছর আগে মুত জন্তর চাপ্সিদিক-বন্ধকর। চামড়ার খোলের 
মধ্যে বসে হুসেন বেগও তো এ রকমই মৃত্যুর কান্না কেঁদে কেঁদে 
মাথা কুটেছিলেন-_একটু বাতাস, শুধু একমুঠো হাওয়া-::। 

চিকিৎসকেরা সম্রাটের কষ্ট লাঘৰ করার জন্য কত রকম 
চেষ্টাই না করলেন, কিন্তু কেউ পারলেন ন। সম্রাটকে একটু সহজ- 
ভাবে নিশ্বাস নেবার হদিস দিতে । 

নিরুপায় সম্রাট যন্ত্রণার হাত থেকে বাচার জন্যে মদের মাত্র 
বাড়িয়ে দিলেন । হয়তো বা নেশায় অচৈতন্য হলে এ যন্ত্রণার চেতন! 
থেকে মুক্তি পাবেন । 

কিন্তু, হ! ঈশ্বর......অচৈতন্য হওয়| দূরে যাক, যন্ত্রণার অনুভূতি 
যে এত সচেতন হয়ে মানুষকে সহা করতে হয়, আগ্রার প্রাসাদে বসে 
তিনি কি কখনও কল্পনাও করতে পেরেছেন ? 

একমাত্র সান্ত্বনা, পাশে নূরজাহান । 

নূরজাহানের মমতা, নূরজাহানের সেবা, ওর কি কোন সীম! 
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আছে ? কৃতজ্ঞতায় জাহাঙ্গীরের চোখে জল আসে | নুরজাহানের রূপে 
তিনি মুগ্ধ, বুদ্ধিকৌশলে তিনি বিস্মিত। আর এখন? তার নিরলস 
সেবায় এখন তিনি কৃতজ্ঞ | 

নূরজাহান ন1 থাকলে কি সম্রাট দিনের সূর্ধ আর রাতের চন্দ্র 
দেখতে পেতেন ? নূরজাহানই তো কত যত্বে, কত সতর্কতায় স্রাটের 
পানীয়ের মাত্রা সীমিত করে দিয়েছেন, পধ্যের তালিকা প্রস্তুত 
করেছেন । তার অক্লান্ত সেবা ও সতর্ক যত্বেই তে। সম্রাট মৃত্যুর থাবা 
থেকে কোন মতে ফিরে এসেছেন ! 

ফিরে ঠিকই এসেছেন, কিন্তৃ-*.-. 

জাহাঙ্গীরের দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের জগৎ থেকেও যেন সব 
বাতান চলে যেতে লাগল। এতদিন পধন্ত কত অশ্বশক্তির আযাক্‌- 
সিলারেটারে পা রেখেছিলেন, ভেবে দেখেন নি তে! 

দরকার পড়ে নি। জাহাঙ্গীর তখন সুস্থ ছিলেন । 

আর এখন? 

নূরজাহানের চোখের সামনে ভেসে ওঠে শাহজাহান হবার পর 
খুরমের দৃপ্ত চেহারার উল্লাস, ক্যান্থে সাগরতীরে তার ছর্দান্ত অশ্বের 
দুর্জয় ক্ষুরধবনি | সম্াট-পিতার মিংহাসনের নিকটতম হয়ে বসবার 
অধিকার লাভে খুরমের গর্বন্ফীত পদমর্ধাদাঃ কথায় ব্যবহারে খুরমের 
কেমন যেন এক খজু ভঙ্গী ! 

নূরজাহানের বঙ্কিম ভ্রর মাণ। আবার কয়েকটি কুঞ্চিত রেখ! ফুটে 
উঠল। রোগশয্যায় শায়িত ছুর্বল বিবর্ণ সম্রাটের ক্লান্ত মুখের দিকে 
তাকিয়ে নূরজাহানের কপালের রেখ! মনের মধ্যেও দাগ কাটল। 

অলক্ষ্যের এক কুটিল কটাক্ষে নুরজাহান চমকে উঠলেন। 
নূরজাহান-চক্রে কোথা থেকে একট কুটে। উড়ে এল-'সাবধান, ঝড় 
উঠতে আর বেশী দেরি নেই-_সাবধান | 

অটুট নিষ্ঠা নিয়ে নূরজাহান স্বামী-পরিচর্ধায় মন দিলেন। 
সম্রাটকে সুস্থ হতেই হবে। তিনি যদি সিংহালনের ওপর স্থির হয়ে 
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মাথ! উচু করে না বসেন, তাহলে তার পেছনে আড়াল থাকবে কি 
করে? আর আড়াল না থাকলে এত বড় মুঘল সাত্রাজ্যের সাহদিকা- 
পরিচালিকার আসন কোথায় পাতা হবে? 

রূপসী, বুদ্ধিমতী, শক্তিময়ী জাহাঙ্গীর-প্রেয়সী নূরজাহানের সার্থক 
জীবনে এ কী বিড়ম্বনা! সিংহাসন নিয়ে, রাজ্য নিয়ে, যে বিরাট 
নাটক ঘটে চলেছে, তাতে তিনি শুধু আড়াল থেকেই আলোকসম্পাত 
করে যাবেন? সামনে দর্শক-মনকে সেই আলোর খেলায় বিভাস্ত 
করে রাখবেন, তারপর খেলা শেষে মেন স্ুইচটি অফ. করে দিয়ে 
আবার আড়াল থেকেই তিনি সরে যাবেন ? 

গোটা নূরজাহান-চক্রটা যেন একটা চক্রায়িত অজগরের মতো! 
কুণগুলী পাকিয়ে উঠল, ক্ষণিকের জন্য নূরজাহান শিউরে উঠলেন । 

আর অন্য দিকে শাহজাহান? ধীর স্থির গম্ভীর । কোন চাঞ্চল্য 
তার মনে নেই, কোন অস্থিরত তার প্রকাশে নেই। হাসি-উচ্্াসের 
বালাই তো নেই-ই; না হলে বিদেশী সাহেব টমাস রে! লিখবেন 
কেন_-আমি এমন গম্ভীর গোমড়ামুখো অহঙ্কারী মানুষ আর ছুটি 
দেখিনি! 

মানুষ সম্বন্ধে শাহজাহানের অপার ঘ্বণা আর অবজ্ঞ। দেখেও 
টমাস রো! বিশ্মিত হয়েছিলেন । অন্যদিকে খসরু সম্বন্ধে টমাস রো 
কিন্তু একেবারে উল্টো কথা লিখেছেন,__খসরু সম্রাটের জোষ্ঠ পুত্র 
সব চাইতে জনপ্রিয়, সব চেয়ে শ্রদ্ধেয়, মহত্তমও বটে। খসরুর 
ধর্মনৈতিক উদারতা ও সবল দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধেও উমাস রো পঞ্চমুখ | 

খসরুর স্বভাব, ব্যবহার ও চরিত্র সম্বন্ধে টমাস রো-এর চ্যাপলেন 
টেরী সাহেবও এ একই ভাষায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। 

খসরু ও খুরম-ব্যক্তি হিসাবে এই ছুজনের মধ্যে যে বিরাট 
তারতম্য ছিল তা এই বিদেশীদের দৃষ্টি এডায় নি। 


এতদিন ধরে নূরজাহান-চক্র খুরমকে সযত্বে পোষণ করেছে, সর্ব 
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কাজে সমর্থন জানিয়েছে, কোন দিকে দৃক্পাত ন1 করে তাকে 
সামনের দিকে লাফিয়ে চলতে সাহায্য করেছে । এখন সেই 
খুরমের ছু'চোখে নূরজাহান যে বিছ্যুৎ চমকে উঠতে দেখছেন; তাতে 
কোন কৃতজ্ঞতার আলে নেই, তাতে আছে শুধু জাত-গোখরোর 
জ্বলস্ত ছোবল। 

খুরম এবার মাথ। উচু করে দ্াড়াতে-চাইছেন। এখন তিনি একাই 
একশ'। এখন তিনি শাহজাহান। নূরজাহান-চক্রের আন্ুকুল্যে 
আর তার দরকার নেই। নূরজাহানের ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধিকে সমীহ 
করার কর্তব্য আজ ফুরিয়েছে। এখন “দন আগত এ? । 

নূরজাহান বুঝতে পারলেন-__বাঘের খেল! এবারই শুরু হবে । 


স্বামীর রুগ্ন পাঙুর মুখের দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের বুকের রক্ত 
তোলপাড় করে উঠল-*** 


এর পর? 

বুদ্ধির জয়, না শক্তির ? 

নূরজাহান, না শাহজাহান ? 

কবে থেকে শাহজাহান তার সুড়ঙ্গ খু'ড়তে শুরু করেছিলেন, তার 
মুখটা এখন এসে ঠেকেছে প্রায় সিংহাসনের কাছে। 

নূরজাহান সভয়ে €*কিয়ে দেখলেন, সিংহাসনের পাশে এক দীঘ 
কালো ছায়া, সে ছায়! শাহজাহানের । ছায়ামূত্তি তার ভয়াল থাবা 
বাড়িয়ে দিয়েছে সিংহাসনের দিকে্ে। 

মেবার জয়ী খুরম, দক্ষিণ জয়ী শাহজাহান যেন ভান হাতের 
আঙ্জল উচিয়ে নুরজাহানকে প্রশ্ন করছেন, নূরজাহান-কাহিনীর 
এবার অবসান, না! আবার নোতুশ করে শুরু? এতদিন যেখানে 
বসেছেন, নূরজাহান কি সে আস.”ই স্থির হয়ে বসে থাকবেন, ন! 
আসন গুটিয়ে ফেলবেন ? কোন্টি বুদ্ধির কাজ হবে? 

নূরজাহান বুঝতে পারলেন, হয় চিরকালের মতো! গভীর 
অন্তরালে চলে যাওয়া, ন] হয় রূপান্তর ঘটিয়ে নোতুন আশ! উদ্ভামে 
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নূরজাহান-চক্রের গ্রেগিয়ে চলা; এ ছুটির মধ্যে একটি পথ তাকে বেছে 
নিতেই হবে। এতদিন ধরে পরস্পরের টানে সৌরমণগ্ডলের যে 
পরিক্রমা অব্যাহত ছিল, আজ ?ে মণ্ডলের একটি গ্রহ এক বৃহত্তর 
আকর্ষণে গতি বদল করেছে, মৌরমগ্ডলের নির্ধারিত নিয়মে ব্যতিক্রম 
ঘট্টেছে। চারিদিকে আসন্ন বিপর্যয়ের পদসন্কেত। 

নূরজাহান বারবার তাকিয়ে দেখেন জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে। 
বয়স আর রোগের তাড়নায় সে মুখ ক্লান্ত বিবর্ণ। নূরজাহান শঙ্কিত 
হয়ে উঠলেন। ছাকসাবৃতা নূরজাহান এবার কার ছায়া আশ্রয় 
করবেন ? 

সারিয়। আতোয়নেতের ধশ্বর্-বিলাসী অন্মিতাঃ মেরী কুইন অব 
স্কটস্-এর তীব্র মদির ফেনোচ্ছৃসিত উদ্ধত যৌবন; রাণী এলিজাবেধের 
তীক্ষ কুটেযা ও শাদননৈপুণা, জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিনের অপূর্ব 
মেধা, তুষার-কঠিন অহমিকা আর আকাশস্পর্ধী আকাজ্ষা_-এই সব 
কিছুর সমন্বয়ে তো নূরজাহান: তবু তিনি আড়ালেই থেকেছেন। 
এই তার বিধিলিপি। 

তাই জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্যের করত অবনতিতে নূরজাহান শঙ্কিত, 
সতর্ক। | 

জাহাঙ্গীরের পরে দিংহাসনে কে বসবে কার মাধ্যমে নূরজাহান 
নির্দেশ দেবেন, সবাইকে মাথা নীচু করে তার আদেশ পালনে বাধ্য 
করবেন ? 

খসরু? প্রতিপক্ষ । 

পরুভেজ ৭ ক্লেদময় জীবনে ক্রি ক্রিষ্ট। 

খুরম ! শাহজাহান ? প্রতিদন্দী | 

বাকি আছেন শাহরিয়র। সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র । 

নূরজাহানের ধারাল দৃষ্টি নিবদ্ধ হল শাহরিয়রের মুখে | 

নির্ধোধ নিবিকার, নিরুদ্িগ্ন শাহরিয়র | 

এই ছেলেটিকেই তো৷ নূরজাহান খুঁজছিলেন। এতদিনে সমত্ব- 
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সতর্কতায় গড়ে তোলা! নূরজাহান-চক্রকে অনিবার্ধ ধ্বংসের হাত থেকে 
বাচানোর জন্য নূরজাহান এবার শাহরিয়রকে সামনে খাড়া করবেন। 
অস্তাচলে নয়, উদয়াচলেই নূরজাহানের স্থির আসন, তার দৃঢ় 
শীসন, অক্ষয় ক্ষমতা । এ থেকে তিনি একচুলও নড়বেন না| দেখা 
যাক শাহজাহানের কত শক্তি, নূরজাহানের কত বুদ্ধি। 
টেলিপ্যাথিতে নূরজাহান আর শাহজাহান ছু'জন হ'জনের চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করলেন, বাইরের আকাশ তখনও নীল | 


ষোল বছরের ছেলে শাহরিয়র | সুকুমার সরল মুখ | কিন্তু এ 
পর্যস্তই | শাহরিয়রকে নিয়ে এতিহামিক ও কাহিনীকারের? বিশ্লেষণ 
করার মতো আর কোন উপাদান খুঁজে পান নি। তারা শুধু লিখে 
রেখে গেছেন-_ন-স্ুদনী? শাহরিয়র | ভালো বা মন্দ কোন কাজ 
করার ক্ষমতা ই ব্যক্তিত্বহীন শক্তিহীন বুদ্ধিহীন শাহরিয়রের ছিল না" 
মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ছেলে__শুধু এইটুকুনই তার পরিচয় । তাই 
নামের বিশেষণ ছিল “ন-নুদনী' | ন-স্থুদনী শাহরিয়র। অপদার্থ 
শাহরয়র-_নূরজাহানের চগ্রান্তে শেষ পর্যন্ত হয়েছিলেন__হতভাগ্য 
শাহরিয়র । 

নূরজাহান এই শাহ!'.রকেই তো চেয়েছিলেন । যে শাহরিয়র 
ব্যক্তি নয়_ বস্তু, আর্‌ যে বস্তুকে নিজের ইচ্ছেমতে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
এগিয়ে পিছিয়ে নূরজাহান তার রাজনীতির জের অনেক দূর 
টেনেছিলেন। 


কাশ্মীর থেকে সম্রাট সপরিবারে এলেন লাহোরে । 

নূরজাহান তার একমাত্র সন্তান কন্যা লাডলি বেগমকে কাছে 
টেনে নিলেন-_প্রথম স্বামী শের আফকনের উপহার । 

না, নূরজাহানের কিছু মনেপড়ছে না। কবে কোথায় মেহেরউন্নিস! 
নামে একটি বে নিভৃত গৃহকোণে মাতৃত্বের আন্বাদে উল্লসিত হয়ে 
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উঠেছিল, নূরজাহান-চক্রের অধিনায়িকা মুঘল সাম্রাজ্যের ভ্রুর- 
রাজনীতি-পরিচালিকা নূরজাহান সে কাহিনী বিস্মৃত হয়েছেন। 
বিস্ত হবার মতে। একযুগেরও বেশী সময় তো কেটে গেছে! 
রাজনীতিতে ভাব্প্রবণতার কোন স্থান নেই! 

নূরজাহানের তৎপরতায় ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লাভলি 
বেগম শাহরিয়রের বাগদত্বা হল। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে 
রাজকীয় সমারোহে ছুজনের বিয়ে হল। 

লাডলি বেগমকে আশীর্বাদ করলেন ম! আর সম্রাট জাহাঙ্গীর । 

শাহরিয়রকে আশীর্বাদ করলেন বাব। আর সম্রাজ্ঞী নূরজাহান । 


টমাস রো-এর বিবরণীতে এই সময়কার একটি খবরে মন 
কৌতুহলী হয়ে ওঠে । তিনি লিখেছেন_ খুরমের সঙ্গে বিবাদ ও 
নূরজাহান-চক্রে ভাঙন ধরবার কিছু আগে থেকে নূরজাহানের দৃষ্টি 
পড়েছিল সবজনশ্রদ্ধেয় ভদ্র; স্ুপ্রী ছেলে খসরুর ওপর । প্রথমে খসরুর 
সঙ্গেই নাকি নূরজাহান তার মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ! 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের একেবারে গোড়ার দিকে খসরুর ঘাড়ে হুট 
ভূত চেপেছিল, বাপের বিরুদ্ধে সে দাড়িয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ছেলে 
হিমেবে খসরুর তুলনা কোথায়? খসরু সম্পর্কে জাহাঙ্গীরেরও যে 
অপার শ্লেহ বিশ্বাস ছিল, টমাস রে! সে সম্পর্কেও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে 
গেছেন । সআটের বড় ছেলে তার স্নেহের পাত্র, তায় খসরু সম্বন্ধে 
নূরজাহানের নোতুন আগ্রহ__সব কিছু মিলিয়ে ইতিহাসের মোড় 
প্রায় ঘুরে যাচ্ছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন ছোট ভাই খুরম আর খসরু 
নিজে। 

একটু আগের থেকে আরম্ভ কর! যাক। 

বিদ্রোহ দমিত হবার পর খসরুকে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্ষ্ত বেশ কড়া 
পাহারায় রাখা হয়েছিল। তার পর তিনি শুধু ছিলেন নজরবন্দী। 
খসরুর তত্বাবধায়ক ছিলেন রাজপুত সেনাপতি অনি রাও। বন্দী 
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খসরুকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রথম থেকে একটি বিরোধী দল গড়ে 
উঠেছিল | এই দলে ছিলেন পাকা! . মাথাওয়াল! বেশ কয়েকজন 
অভিজাত আমীর ওমরাহ । এই দলের অন্থতম প্রধান সমর্থক ছিলেন 
মহাবং খাঁ । যদিও খসরুকে অন্ধ করে দেওয়ার মতলব তিনিই 
দিয়েছিলেন, কিন্তু নূরজাহানের কর্তৃত্বে বিরক্ত হয়ে তিনি বিরোধী 
দলে যোগ দিয়েছিলেন । দিন দিন এই বিরোধী দলের সংখ্য৷ বৃদ্ধি 
হতে দেখে নূরজাহান শঙ্কিত হলেন, সব চাইতে বেশী ভয় পেলেন 
খুরম | *খসরুর জনপ্রিয়তাই খুরমকে ভাবিয়ে তুলল! আর বাপের 
মনটাও যে মাঝে মাঝে খসরুর দিকে ঝুঁকে পড়ে এও খুরম খুব 
ভালে! করেই জানতেন । নইলে এ বিদ্রোহী ছেলেকে একেবারে 
অন্ধ করে না দিয়ে আবার সখ করে ভাঁক্তীর ডেকে ছেলের একটি মাত্র 
চোখের একটুখানি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে সিংহাসনের পণে কাট। দেওয়া 
হল কেন? সিংহাসন প্রাপ্তির পথে একমাত্র বাধা তে। খসরু ! নইলে 
আর ছ'ভাই পরভেজ ও শাহরিয়রকে খুরম পায়ের কড়ে আঙ্ল 
দিয়েও পৌঁছেন না। 

খুরম ছিলেন নুরজাহান-চক্রের নামী ও দামী সদস্ত। তার 
ওপর খুরমের ভবিষ্যং-ন্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ও সতর্ক হয়ে 
উঠেছিলেন শ্বশুর আক খাঁ। সুতরাং খুরমের এই ছুর্ভাবনার 
অংশীদার ছিলেন তিনিও। ৃ 

প্রথম দিকে নূরজাহান-চক্রের প্রত্যেকেই চিন্তিত হয়ে 
পড়েছিলেন । 

খসরু সম্বন্ধে এবার একটু ব্যবস্থা কর! দরকার | তাকে আর এ 
ভাবে ছেড়ে রাখা ঠিক নয়। এবার তাকে কৌশলে হাতের মুঠোয় 
আনতে হবে। তার পরের ব্যবস্থ। পরে করা যাবে। 

নূরজাহান-চক্রের কোন কাজে বিলম্ব হয় না। অতঃপর 
নূরজাহান জলভর! চোখে নেশাসক্ত জাহাঙ্গীরের কাছে এক আবেদন 
জানালেন, _খসরুকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। সে 
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নৃরজাহান-চক্রের কাছে থাক। তার কোন অন্থুবিধেই আমর হতে 
দেব না। নূরজাহানের হরিণচোখে মুক্তো টলটল করে উঠল। 
জাহাজীরের নেশায়-আরক্ত ছুটি চোখে ন্বপ্পের ঘোর নেমে এল। 
উলমলে মাথা ঝাঁকিয়ে জাহাঙ্গীর সম্মতি দিলেন, তাই হোক, খসরুর 
দায়িত্ব নূরজাহানই নিন! 

সে রাতেই আসফ খা ছুটে গেলেন খসরুর দরজায়। অনি 
রাও-কে সম্রাটের আদেশের কথা জানালেন; খসরুকে তাদের হাতে 
তুলে দিতে হবে। বিশ্বস্ত রাজপুত এই ব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার 
করলেন । বললেন, রাজার কাছ থেকে তিনি রাজার ছেলের ভার 
পেয়েছেন। সুতরাং রাজার ছেলেকে তিনি রাজার হাতেই 
দেবেন" - ূ ্‌ 
পরদিনই তিনি এই ঘটন। সবিস্তারে জাহাঙ্গীরকে জানালেন । 
রাতের নেশা! কাটিয়ে আহাঙ্গীর শরীর-মনে বেশ ঝরঝরে হয়ে 
বসেছিলেন। অনি রাও-এর কাছে সব শুনে জাহাঙ্গীর খুশী হয়ে 
বললেন, “ঠিক করেছ, বিশ্বাম ও নিষ্ঠার সঙ্গে তুমি তোমার কর্তব্য 
পালন করেছ। তুমি তোমার কাজ করে যাও, কারো কোন আদেশে 
কান দিও না। দেখা যাক ওরা কি করে।? | 

ওরা কিন্তু যা করবার করেইছিলেন। ১৬১৬ শ্রীস্টাব্দে খসরু 
হস্তাস্তরিত হয়ে নূরজাহান-চক্রের কবলে পড়েছিলেন । . জাহাঙ্গীরের 
সাধ্য ছিল ন। এই চক্রের কোন কার্ধবিধিকে বানচাল করেন। 

_ খনরুকে হাতে পেয়ে নূরজাহান-চক্রের মাহাত্ম্য আরও ফেঁপে 
উঠল, আর এর কিছু পরেই উণ্টে! দিকে হাঁওয়৷ বইতে শুরু করল । 
নুরজাহান খুরম বা শাহজাহানের দৃপ্ত ভঙ্গী আর মত্ত গর্ধে শঙ্কিত হয়ে 
পড়লেন। আর নর, খুরম তার উধর্বগতির সীম! ছাড়িয়ে যাচ্ছে 
এবার অন্ত প্যাচের খেলায় খুরমকে আটকাতে হবে। ছোবল 
মারবার আগেই খুরমের বিষ্দাত ভেঙে ফেলতে হবে । 

টমাস রো তার বিবরণীতে এই বছরেই এই চমকপ্রদ সংবাদটি 
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টূকে রেখেছিলেন-__খসরু নূরমহলের ( টমাস রো বরাবর “নূরমহল'-ই 
বলেছেন ) মেয়েকে বিয়ে করবেন বলে শোন! যাচ্ছে, বিয়ে করলেই 
মুক্তি। সব দলাদলিও মিটে যাবে। 

পরের বছর টমাস রো আবার লিখলেন--পিতার আদেশ 
অনুযায়ী নৃরমহল আর আসফ খ! খসরুর সঙ্গে শাস্তি মৈত্রী পাতানোর 
চেষ্টা করছেন, খসরুর মুক্তির বেশী দেরি নেই। নুরজাহানের মেয়ের 
সঙ্গে খসরুর বিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষকে দলে টানবেন), আর বিয়ের.ফলে 
খসরু পুর্ণ স্বাধীনতা পাবেন । শুধু তাই নয়, এ বিয়ের ফলে অত্যন্ত 
দান্তিক উদ্ধত খুরমের পথে কীট পড়বে |. কাজেই যতটুকু তিনি 
এগিয়েছেন। ওখানেই তার সব কিছুর অবসান হবে, তাকে আর মাথ। 
চাড়িয়ে দাড়াতে হবে ন1। খুরম যেভাবে আশা ও অহঙ্কারের পাখায় 
ভর করে কাউকে গ্রানহথ না করে উড়তে শুরু করেছেন, তাতে 
গোড়াতেই যদি তার ডানা ভেঙে ন! দেওয়া যায়। তা হলে নূরজাহান- 
চক্রের কপালে অশেষ ছুঃখ আছে । 

সুতরাং নূরজাহান তৎপর হয়ে উঠেছিলেন খসরুকে নিজের মেয়ের 
সঙ্গে এক সুতোয় বেঁধে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য । 

কিন্ত ওখানেই তো মুশকিল হল। 

বু-বল্পভ শাহজাহাতর মমতাজ-প্রেম নিয়ে মর্মরম্বপ্ তাজমহল 
তৈরি হয়েছে । কবিরা কবিতা রচনা করেছেন, শিল্পীরা তুলি 
ধরেছেন-_সবই হয়েছে শাহজাহানের সাআজীজা-মূলধনের বলে । 

কিন্তু বন্দী খসরুর তে কিছু ছিল না। তাই তার একপত্রী-নিষ্ঠা, 
তার নিঃসীম প্রেম নিয়ে কোন সৌধ গড়ে ওঠে নি; শ্বেতপাথরের 
গায়ে কোন কল্পন। রূপ পায় নি। বু খসরু চিরমহান। একপত্বীতে 
তিনি পরম ন্তুখী ছিলেন । নিজেক্প দ্বাধীনতা। নিজের নিরাপত্তার 
বিনিময়েও তিনি নূরজাহান-কন্তা লাডলী বেগমের পাণি গ্রহণ করেন 
নি, রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে তাকান নি, নূরজাহান-চক্রের এই 
প্রস্তাবে সায় দেন নি+_আর দেন নি বলেই নূরজাহানের দৃষ্টি 
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পড়েছিল '“ন-ম্ুদনী” শাহরিয়রের ওপর। যাহোক একজনকে তো 
ধরতে হবে । একজনকে সামনে দীড় করাঁতে না৷ পারলে নূরজাহানের 
বুদ্ধি আর শক্তিতে যে কোন প্যাচ খেলে না। 


শীহরিয়র-লাডলী বেগমের বিয়ের ফলে মুঘলরাজ্যে ক্ষমতাঁলোভী 
তিনটি দল গড়ে উঠল। একটি শাহরিয়রকে নিয়ে নূরজাহানের দল 
একটি খসরুকে, নিয়ে আমীর-ওমরাহের দল, আর একটি দল 
শাহজাহানের নিজের | শাহজাহানের পেছনে ছিলেন আসফ খা, 
অত্যন্ত বুদ্ধিমান কূটনীতিক লোক। তাই প্রকাশ্যে জামাইকে সমর্থন 
জানিয়ে জাহাঙ্গীরের জীবিতকালে বোনকে চট্টানে। ঠিক রাজনীতিক 
স্থলভ মনে করলেন না । আড়ালে থেকেই তিনি জামাইয়ের স্ুড়ল- 
পথটি কংক্রিট দিয়ে গেঁথে দিতে লাগলেন । তার কাজে কোন কাচ! 
মাটির নির্বুদ্ধিতা নেই। 

নূরজাহান যদি চলেন ভালে ডালে, তো আসফ খা চলেন 
পাতায় পাতায় । 

তাই যা ঘটে যাচ্ছিল, তাতে তিনি প্রকান্তে বোনকে সমর্থন 
করে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন) আর আড়ালে মনে মনে তৈরি 
করেছিলেন নিজেকে, আর জামাইকে । বোন হল তার বর্তমান, কিন্তু 
জামাই? শাহজাহানের মতে। জামাই ? সেই তো তার ভবিষ্যৎ | 
সআাটের শরীরের যে অবস্থা--*."তাতে আর ক'দিনই বা... 

থাকগে ওসব কথা । এখন মনে মনে আলোচনা করলেও) 
বোনটির যা বুদ্ধি, মনের কথা ঠিক ধরে ফেলবে । 

আদফ খা গভীর সমুদ্রে সাবমেরিন হয়ে ঘুরতে লীগলেন; জলের 
ওপর শুধু পেরিস্কোপটি জেগে রইল..." 

শাহরিয়ব্-লাডলী বেগমের বিয়েতে আসফ খ। মহানন্দে যোগ 
দিলেন, স্কুততি করলেন--কোন কিছুতে আটকালো না। 

এদিকে বিয়ের হুল্লোড, ওদিকে দক্ষিণে মার-মার ব্যাপার । এর 


১৩২ 


আগের বার অবস্থা বুঝে মালিক অন্বর আর বিজাপুরের আদিল শাহ্‌ 
খুরম যা বলেছিলেন তাতেই খুশী হয়ে মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি 
করেছিলেন। কিন্তু মালিক অন্বর যেই দেখলেন জাহাঙ্গীর আর খুরম 
উত্তরমুখো হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজাপুর আর গোলকুণ্ডাকে 
নিয়ে এক মিত্রসজ্ঘ গড়ে তুললেন, মারাঠী সৈন্যদের নিয়ে নোতুন 
করে এক ষাটহাজারী জঙ্গীবাহিনী তৈরি করলেন । সব শেষে 
১৬২০ শ্রীস্টাব্ে পূর্ধসন্ধি বিচ্ছেদ করে মুঘলদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন 
করলেন । দাক্ষিণাত্যে আবার যুদ্ধের দামাম! বেজে উঠল । 

দক্ষিণে মুঘলবাহিনীও সংখ্যায় বড় কম ছিল না, এমন কি প্রথম 
ছু-চারটে ছুটকে। ছাট্‌কা যুদ্ধে মুঘলেরা জিতেও গেল। কিন্তু জিতলে 
হবে কি, যুদ্ধ বাধার তিন মাসের মধ্যেই তো বেরার যুদ্ধে আহ্‌মদ- 
নগরের একটা মস্ত অংশ মুঘলদের হাতের বাইরে চলে গেল । শেষ 
পর্যন্ত দক্ষিনীরা মুঘলদের বিরাট খাটি বুরহানপুর আক্রমণ করে: 
চারিদিকে ঘিরে রাখল। শক্র-সৈন্যের বেরোবার এতটুকু পথ রাখল 
না, আর শক্রসৈন্তে যাবেই-বা কোথায়? চারদিকে সবকিছু তো! 
দক্ষিণীদের হাতে । উপরস্ত তারা নর্মদ। নদী পার হয়ে মাওু পখস্ত 
এগিয়ে এল। নেহাতই মুঘলদের অপর্যাপ্ত রসদ সঞ্চয় করা ছিল, 
নইলে তো! সব উপোস করে শুকিয়েই মরত। 

এহেন অবস্থায় আব্দুর রহিম খানখানা সমানে উত্তরে জরুরি 
খবর পাঠাতে লাগলেন__শীগঠ্র সৈম্ত পাঠাও, রূসদ পাঠাও 
নইলে ধনেপ্রাণে খতম হব- শীগর্গর?:"' 

জাহাঙ্গীর তখন লাহোরে, তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দক্ষিণে 
আহমদনগর হাত ছাড়া৷ হওয়া মনে মুঘলসম্রাটের সম্মান ও শক্তি 
একেবারে ফুটো হয়ে যাওয়া । ও.ন থেকে পিছিয়ে এলে মালিক 
অশ্বরের টিউকারিতে যে নর্মদার জল বিষিয়ে যাবে ! 

জাহাঙ্গীর অনুস্থদেহে গর্জন করে উঠলেন; সৈন্য সাজাও। 
সেনাপতিদের বাছাই কর। 


১৩৩ 


অভিযানের অধিনায়ক হবেন সম্রাটের সের! যোদ্ধা ছেলে 
শাহজাহান | শাহজাহান ছাড়। এর ঠ্যালা সামলাবার সাধ্য আর 
কার আছে ! 

শাহজাহান পিতার আদেশ শিরোধার্ধ করে সব কিছু সাজিয়ে 
গুছিয়ে নিলেন। তারপর নিজে তৈরি হলেন। 

কিন্তু দক্ষিণে যাত্রা করার ঠিক পূর্ব মুহুর্তে শাহজাহান ঘাড় 
বেঁকিয়ে দাড়িয়ে রইলেন । 

জাহাঙ্গীর বিস্মিত, সকলে বিস্মিত । 

'কি হল?” জাহাঙ্গীর প্রশ্ন করলেন? “যত দেরি করবে, ওদিকে 
অবস্থা যে তত কাহিল হবে'-১:০৭ 

যাব বৈকি..." "যাবার জন্ত তে। তৈরি হয়ে আছি--” তেমনি 
ঘাড় বেঁকিয়েই শাহজাহান উত্তর দিলেন, । 

আকবর বেঁচে থাকতে সেলিম যেমন একক ট্রা একগু য়ে ছিলেন। 
ঠিক সেই একগুঁয়েমির ভাব ফুটে উঠেছিল শাহজাহানের মুখে । 

একেবারে বাপের ব্যাটা! | 

জাহাঙ্গীর বললেন, “তা যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছ ত যাও, 
থেমে গেলে কেন ?: 

“যাবার আগে আমার একটা আজি আছে." 

আজি পেস করার আর সময় পেলেন না বাপধন--মনে মনে 
তেরিয়া হয়ে উঠলেও জাহাঙ্গীর মুখে বললেন; 'যুদ্ধে যাবার মুখে 
আজি! কি ব্যাপার বল তে? জাহাঙ্গীর কৌতুহলী হলেন । 

“আমি খসরুকে সঙ্গে নিয়ে যাব" নইলে" 

জাহাঙ্গীর চমকে উঠলেন । 

বিপদের মুখে ছেলের ঘাড় বাঁকানো! আবদেরে ভাব দেখে বাপের 
মনে এই ধরনের আশঙ্কাই জেগে উঠেছিল। সব চাইতে ভালো! ছেলে 
খসরু, সোনার ছেলে খসরু | অথচ ওকে নিয়েই যত টান। হ্যাচড়। ! 

“যুদ্ধে যাচ্ছ, অন্ধ ভাইকে নিয়ে গিয়ে কি করবে"? 
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শাহজাহান চুপ করে রইলেন | ,মনে মনে বললেন, “একেবারে 
অন্ধ হলে নিশ্চয়ই নিতাম না। সাধ করে এ চোখের চিকিৎসা 
করিয়ে যখন খানিকট। দেখতে পাওয়ার অধিকার দিয়েছ, তখন সঙ্গে 
করে নিয়ে যাব না তো! কি আমার সিংহাসনকে গোর দেবার জন্য 
থসরুকে রেখে যাব ?? 

শাহজাহান তার কুটিল রাজনীতিক বুদ্ধি আর আনফ খর 
পরামর্শে একটা কথা ঠিকই বুঝেছিলেন | 

জাহাঙ্গীরের শরীরের যে অবস্থা) যেভাবে তার নিশ্বাসে ট'ন 
পড়ছে, তিনি তো! যে-কোনদিন যে-কোন সময়ে ছু'চোখ বুজবেন | 
আর ঠিক সেই মুহুর্তে খুরম যদি থাকেন দক্ষিণে, আর খসরু থাকেন 
সম্রাটের পাশে? তা হলে__ 

রাজ্যের লোকগুলো পাগল, নইলে এ খনরুকে তারা এত 
ভালবাসে! আর তা ছাড় একদল নিবোধ আমীর শমরাভ তো 
অপেক্ষাই করে আছে, সুযোগ পেলেই কি ভাবে খনরুকে চতুর্দোলায় 
করে সিংহাসনে বসাবে, কি কনে খুরমের বাড়া ভাতে ছাই দেবে ! 

যুদ্ধ জয় করার বেল ডাক্‌ খুরমকে। আর সিংহাসনের বেলায় নিয়ে 
আয় খসরুকে_-যত সব বুড়ো-হাবড়া বোকার দল-__-আবদার আর 
ধরে না! যে লোকটা চোখে ভালো দেখে না, যে লোকটার বিরাট 
কিছু করার ক্ষমতা নেই, সে যত বড়ই বিজ্ঞ, মিষ্ভাষী, চরিত্রবান 
হোক না কেন, তার্ন অন্তত মুঘ সিংহাসনে বসবার কোন অধিকার 
নেই |. ৯৯৮ | 

সবার ওপরে_ জোর যার, সিংহাসন তার। দেখি কেকি 
করে। 

শাহজাহান ঘাড় বেঁকিয়েই নসুলন। খসরুকে না নিয়ে তিনি 
এক পাও দক্ষিণের দিকে এগোবেন না । 

নিরুপায় জাহাঙ্গীর অন্ুস্থ জাহাঙ্গীর তাকালেন নূরজাহানের 
দিকে, “তোমারও কি তাই-মত ?? 
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আপত্তির কি আছে? খসরু এখানে থাকলেও যা, ওখানে 
থাকলেও তাই। শাহজাহান অত করে বলেছে__আর এ বিপদের 
সময় ও ছেলেকে না চটানোই তো মঙ্গল ।? 

জাহাঙ্গীর নৃরজাহানের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে 
অত্যন্ত শ্রাস্তিতে চোখ বুজলেন। তিনি যেন নূরজাহানের কাছে 
অন্য এক উত্তর আশ! করেছিলেন। খসরুকে শাহজাহানের সঙ্গে 
পাঠাতে তার মন চাইছে না-__-এটা কেন বুদ্ধিমতী নূরজাহান বুঝতে 
পারলেন না! । 

নূরজাহান বুদ্ধিমতী বলেই জাহাঙ্গীরের মনের কথা বুঝতে চান 
নি। শাহজাহানের কথায় সায় দিয়েছিলেন । 

নুরজাহানের সামনে তখন শাহরিয়র। জাহাঙ্গীরের অসুস্থতার 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তিনি তখন শাহরিয়ের পথ পরিক্ষ!র করছিলেন; 
সিংহাসনের ঘনিষ্ঠতম স্থানে তাকে দাড় করাবার চেষ্টা করছিলেন । 
সুতরাং দক্ষিণে এই যুদ্ধের তালে শাহজাহানের সঙ্গে বদি খসরুও 
যায়, তা হলে এর চাইতে শুভ ঘটনা আর কি ঘটতে পারে ? 
শাহরিয়রের ওপরে পরভেজ ছাড়া আর এই ছুটি ভাই-_ভাই নয়, 
মিংহাসনের পথে ছুটি কাটা। সে ছুটি যদি ঘটনাচক্রে দক্ষিণে চলে 
যায়) তা হলে উত্তরে সিংহাসন খালি হলে তো! পাকা আমের মতো! 
সেটি শাহরিয়ের মুখে পড়বে । আর তখন নূরজাহানের পক্ষে ইচ্ছে 
মতো! স্প্রিং টিপে শাহরিয়রকে ওঠানে। বসানো) ডিগবাজি 
খাওয়ানো তো একেবারেই কঠিন হবে না। নইলে জাহাঙ্গীরের 
মতো নূরজাহানও কি বুঝতে পারছেন না, খসরুর এই যাওয়াই শেষ 
যাওয়!! শাহজাহান পি'পড়ের মতোই মানুষ মারতে পারেন ! 
নূরজাহান খুশি, খুব খুশি | ঈশ্বর সহায়; নইলে কাট! দিয়ে ক্লাট। 
তোলার এমন স্থযোগটি এল কি করে? একটি কাটা সরে গেলে 
অন্যটিও তুলে ফেলবেন- নূরজাহান কাউকে পরোয়া করেন না। 

নূরজাহান পরোয়া করেন নি ঠিকই । * কিন্তু এটাও 'বুঝে ছিলেন 


১৩৬ 


যে, শাহজাহানের যা! কিছু ভয় ছিল খসরুর জন্য--খসরু ব্যক্তিটির 
জন্য নয়-_তার জনপ্রিয়তার জন্য । শাহজাহান জানতেন তিনি 
দক্ষিণে থাকাকালে পিতার মুত্যু হলে খসরুর সিংহাসনপ্রাপ্তি 
অবধারিত। আর একটা কথাও তিনি আন্দাজ করেছিলেন- _সেটি 
হল তার অনুপস্থিতির সুযোগে তাকে জব্দ করার জন্য নূরজাহান 
হয়তো বা খসরুর সঙ্গে সাময়িকভাবে হাত মেলাতেও পারেন__ 
সে চেঞ্কা যখন একবার করেইছিলেন। রাজনীতির খাতিরে এ 
মহিলাটির অকরণীয় কিছু নেই। নূরজাহান-জুন্তার প্রতি পদক্ষেপে 
শাহজাহান পরিচয় পেয়েছেন নূরজাহানের অদ্ভুত সংগঠনী প্রতিভা, 
বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার। বলতে গেলে খুরমের যে এতখানি উধ্বগতি। 
সে-ও তো! এ নুরজাহানের বুদ্ধির রশি ধরেই। তবে নুরজাহান 
এবার যাকে ধরেছেন-এ শাহরিয়র, তাকে আর কিছু করে খেতে 
হবে ন।। শাহজাহান তাকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন। 
ধাকে নিয়ে ভয়, তাকে তে শাহজাহান সঙ্গে নিয়েই যাবেন । বাকি 
রইলেন পরভেজ। তার তো আবার কনালীতে এমন মদের তোড়, 
কবে যে বুকের টিপ্‌টিপশঘড়িটি চিরকালের মতো দম বন্ধ হয়ে চুপ 
মেরে যাবে, তাঁর ঠিক নেই। পরভেজ যে বাপের আগে মাটি নেবেন 
এতে আর কারও কোন সন্দেহ নেই। 

অসহায় বিপদগ্রস্ত জাহাঙ্গীর খসরুকে অবশেষে খুরমের হাতে 
তুলে দিলেন। কি.করবেন? খ'.রুকে না নিয়ে খুরম যে কিছুতেই 
দাক্ষিণাত্যে যাবেন না। মালিক অন্বর ওদিকে মুঘলদের তাড়িয়ে 
নিয়ে বেড়াচ্ছেন_-য। খুশি তাই করছেন। খসরুকে বিদ।য়-দিতে 
জাহাঙ্গীরের ছুটি,চোখ ভিজে উঠল ! ভাই নয়, ঘাতকের হাতে তিনি 
তার অসহায় ছেলেটিকে তুলে টি লন। ক্ষমতা, সিংহাসন আর 
এশ্বর্ষের কাছে পিতৃন্সেহে কোন থই পেল না। খসরুর বিদায়ে 
হারেমে কান্নার রোল উঠল। রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিত। হাহাকার 
করতে লাগল; আড়ালে অভিশাপ দিল জাহাঙ্গীর, নূরজাহান আর 
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খুরমকে | সবাই বুঝল খসরুর এ যাত্রা অস্তিম যাত্রা | মুগ্ধ জাহাঙীর 
অসুস্থ জাহাঙলীর ব্যক্তিত্ব হারিয়েছেন বলেই এই যাওয়ায় বাধা দিতে 
পারলেন না। রাজা-অধীশ্বর হয়েও একটি মহৎ প্রাণকে বাচানোর 
ক্ষমতা তার হল না। 

দেহের মৃত্যু না হলেও জাহাঙজীরের আত্মার মৃত্যু হয়েছিল কয়েক 
বছর আগেই-_যখন নুরজাহানের সজল দাবি উপেক্ষা করতে না 
পেরে তিনি খসরুকে অনি রাওয়ের কাছ থেকে এনে নুরজাহান- 
চক্রের হাতে আসফ খায়ের তত্বাবধান ছেড়ে দিয়েছিলেন । 

লাহোরে পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শাহজাহান এতদিনে 
দক্ষিণে যাত্রা করলেন, সঙ্গে রইলেন খসরু | 

এক বিরাট দুর্ধর্ষ সৈম্তবাহ্নী নিয়ে শাহজাহান নর্মদ1 নদী পার 
হলেন, আহ্মদনগরে ঢুকে বুরহানপুর আক্রমণ করলেন । দাক্ষিণাত্যে 
শাহজাহানের আগেকার অভিযান থেকে এই অভিযানে অনেক 
তফাত ছিল। এবারকার অভিধানের পেছনে শাহজাহানের 
ভবিষ্যৎ-পরিক্রমার ভাগ্য নির্ভর করেছিল। শাহজাহান কতখানি 
শক্তির অধিকারী, তা জানান দিতে হবে যেমন দক্ষিণীদের, তেমনি 
উত্তরে সিংহানন নিয়ে ধাদের গুজগুজ ফুসফুসের অস্ত নেই, তাদের | 
দক্ষিণ জয় করে তারই জয় পতাক? নিয়ে শাহজাহান নূরজাহান 
আর তার জামাই শাহরিয়রের নাকে ঝাম। ঘষে বুঝিয়ে দেবেন যে; 
সিংহাসন নেওয়! অত সোজা নয়। অনেক বীরত্ব দেখালে তবেই এ 
রাজতখ তে বসতে পারা যায় । 

শাহজাহানের মনে আগুন জ্বলছিল। তাই এবারকার দাক্ষিণাত্য 
আক্রমণে ভয়াবহ তীব্রতা ছিল-_যার ধাক। দক্ষিণীর! সন্ত করতে ন। 
পেরে বুরহানপুর ছেড়ে দিয়ে একেবারে পুষ্টপ্রদর্শন করল। মুঘলরাও 
পালিয়ে-যাওয়া পিছুহট। সৈন্তদের ধাওয়া করে ছুটে গেল। এইভাৰে 
তারা উঠল গিয়ে আহমদনগরের নোতুন রাজধানী “খিড়কী'তে। 
সেখানে দুর্গ, প্রাসাদ, বাড়ি-ঘর-দোর ভেঙে একেবারে তছনছ করে 
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দিল। অবিশ্ি মালিক অস্বরের তৎপরতায় ঠিক এর আগের 
দিন রাত্রি বেলাতেই নিজামশাহী রাজা আর তার পরিজনবর্গকে 
দৌলতাবাদ ছূর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নইলে তাদের যে কী 
পরিণাম হত; সে তো বোঝাই যাচ্ছে । কিন্তু পালিয়ে গিয়ে কি আর 
নিস্তার আছে? মুঘলসৈম্যরাও একেবারে মারমুখী হয়ে উঠল গিয়ে 
সেই দৌলতাবাদেই | 

মুঘলদের এই মরণপণ লড়াই দেখে, উপরন্ত শাহজাহানের 
যুদ্বনীতি আর তার পিলে-চমকে-দেওয়। সশস্্রবাহিনীকে দেখে মালিক 
অন্বর বুঝলেন, আর বৃথ। চেষ্টা । আপাতত এই মারণ-আখাত থেকে 
বাচতে হলে আত্মসমর্পণ করে শান্তি-চুক্তি করাই শ্রেয়, অনর্থক পড়ে 
পড়ে শুধু মার খাওয়ার কোন মানে হয় না| একটু সামলে নিয়ে 
স্থযোগস্ৃবিধে মতে। পরে ন। হয় আবার দেখা যাবে। 

মালিক অন্বর শাহজাহানের কাছে আত্মসমর্পণের চুক্তিতে 
শাস্তির প্রস্তাব করে পাঠালেন । প্রস্তাব পেয়ে শাহজাহান লাফিয়ে 
উঠলেন । তিনিও তো ক'দিন ধরে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে এই 
প্রস্তাৰ পাওয়ার আশাতেই বসেছিলেন আর নয় যুদ্ধ-যুদ্দধ করে 
ছ'মাস কেটে গেল। এই সময়ে ছ'মাস চলে যাওয়ার মানে ছি 
বছর চলে যাওয়া । ম্মীবার উত্তরে এই ক'মাসে নূরজাহান কি 
ঘু'ঁটির চাল চালছেন কে জানে। অবিশ্যি আসফ খা আছেন। 
শাহজাহানের এতটুকু ক্ষতির সম্ড।বনা দেখলেই তিনি সংবাদ পাঠাতে 
ভুলবেন না। 

শাহজাহানের সঙ্গে দক্ষিণীদের বেশ সম্মানজনক সরতে সন্ধি হল। 
স্থির হল" গত ছু'ব্ছরের মধ্যে দক্ষিণে মুঘলসাআআজ্য থেকে দক্ষিণীর। 
যতখানি নিয়ে গিয়েছিল তা ৮২. ফিরিয়ে দেবেই, এ ছাড় 1এর 
লাগোয়া চৌদ্দক্রোশ পরিমিত জায়গাও উপরি ফাউ হিসেবে দেবে । 
সকলের ওপর, কর দিতে হবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা _বিজাপুর আঠারো! 

/আহ্মদনগর বারো) আর গোলকুণ্ড। দেবে কুড়িলক্ষ টাক1। 
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দাক্ষিণাত্যে এবারকার অভিযানে শাহজাহান সত্যিই বিজয়ী 
বীর। 

এই বিরাট বিজয়বার্তী তাড়াতাড়ি পাঠানো! হল সম্রাটের কাছে। 
সমাট আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
সেনাপতিদের তিনি যথেচ্ছ সম্মানে সম্মানিত করলেন। 

শাহজাহানকে পাঠানো হল একটি বিশেষ পুরস্কার-_চুনিপাথর 
সেটকর। একটি পাখির পালক-_-্দাক্ষিণাত্য বিজয়ীর একটি বিশেষ 
সম্মানচিহ্ন | জাহাঙ্গীরকে এই পালকটি দিয়েছিলেন পারশ্যের 
শাহ | শাহজাহান আর একটি জিনিস পেলেন--সেটি হল একটি 
তেজিয়ান ঘোড়া, নাম-_রামরতন। 

এর পর কয়েকটি মান শাহজাহান বুরহানপুরে থেকে দক্ষিণে 
মুঘল রাজ্যগুলির সংগঠন ও সুশাসনের জন্য বিধিব্যবস্থা করলেন। 
এখন যত ব্যবস্থা করবেন, আখেরে সিংহাসনে বসবার পর ততই 
ভালো ফল দেবে 


শাহজাহান যখন দক্ষিণ ভীরতে মুঘলশাসননীতি .ও সংস্কার 
নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক সেই সময়ে, ১৬২১ শ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে 
খবর এল, সম্রাট জাহাঙ্গীর গুরুতর গীড়ায় অন্ুস্থ-_ বেঁচে ওঠার 
আশ! কম। 

খবরটি পেয়ে শাহজাহান সোজা হয়ে ববলেন। এইবার'*'*"' 
এইবারই যথার্থ সময় হয়েছে। 

শক্তির বিধানে রাজদণ্ড যার প্রাপ্য, তাকে তে। অপ্রিয় কাজ 
করতেই হবে, করতে হবে বলেই:*"**'. 

শাহজাহান দূর .থেকে খসরুর দিকে একবার তাকালেন। 
রাজনীতিতে উচ্ছাম আবেগের স্থান নেই, শাহজাহানের মনও 
নেই। কিন্তু তবু কেন জানি খসরুর মুখের দিকে শাহজাহান বেশ 
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খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন । এই মুখের দিকে তাকালে মনে হয় 
না পৃথিবীর কোথাও হিংসা আছে, দ্বেষ আছে, মানুষের মধ্যে পিশাচ 
আছে। শয়তান আছে । এই মুখ দেখে শুধু মনে হয়, এ জগৎ সুন্দর, 
জগদীশ্বর সুন্দর, সুন্দর তীর স্থগ্টি। এ মধুর পৃথিবীতে কেউ দোষ 
করে না, কেউ পাপ করে না. ..*' 

তোমারও কোন দোষ নেই, দৌঁষ শুধু তোমার ভাগ্যের | নইলে 
সআতাট-পিতার ঝড় ছেলে হয়েই-ব1 জন্মালে কেন? অন্ধ হয়ে গিয়েও 
একটু আলোর হদিস পেলে কেন? নৃরজাহানের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের 
প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে চরিত্রবলের মহত্ব দেখালে কেন" *" ? 
দোষ তোমার নয়, দোষ তোসার নসিবের ! কিসমত তোমাকে যে 
দিকে টানবে, তোমাকে সে দিকেই চলতে হবে বৈকি-*.*" 
শাহজাহান চোখ ফিরিয়ে নিলেন । আর দেরি নয়, এইবারই যখার্থ 
সময় হয়েছে-*' | 

১৬২২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস। 

শাহজাহান খানখানাকে ডাকলেন; আরও কয়েকজন অন্তর 
কর্মচারীদের ডাকলেন । অতি গোপনে, প্রায় ইঙ্গিতে শাহশ্শহান 
দের কি যেন বললেন । তারা মাথ। নেড়ে উত্তর দিলেন। ওদের 
উত্তরে শাহজাহান নিশি-স্ত হলেন। নিশ্চিন্ত হয়েই শাহজাহান হাক 
দিলেন__শীগগির সব গুছিয়ে নাও, শিকারে যাব। যুদ্ধ করে অনেক 
হিম্মত খরচ হয়েছে, এখন একটু মনের বাসন] পুরিয়ে শিকার করব; 
ফুতি করব। শিকারের মতো উল্লাস আর কোথায় মেলে ? 

লোক লস্কর নফর বাদী নিয়ে শাহজাহান শিকারে রওন! দিলেন । 
মাত্র কয়েকদিনের জন্য তাঁর পরেই ফিরে আসবেন। আর এই 
ফাঁকে..... "শাহজাহান তাকালেন খানখানার দিকে? খানখানা 
তাকালেন শাহজাহানের অন্তরঙ্গদের দিকে-*.-*" ্ 

কিছু চিন্তা নেই, শাহজাদ! ফিরে এসে দেখবেনঃ কাজ ফতে 
হয়েছে। উনি নিশ্চিন্ত থাকুন। 
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'আর বেতমিজ, তুই? সব কিছু বুঝে নিয়েছি তো?” 
শাহজাহান আঙুল উচিয়ে রেজ! নামে এক দানব সদৃশ. ক্রীতদাসের 
দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলেন । 

ক্রীতদাসের নারকীয় মুখটাতে কুতকুতে চোখ ছটো৷ চকৃচক্‌ করে 
উঠল। বুঝে আবার নেয় নি? শাহজাদা তাকে যে আদেশ 
দিয়েছেন, তাতে আনন্দ কত, উল্লাস কত! 


রাত বেড়ে চলেছে । চারদিক প্রায় নিস্তব্দ। মাঝে মাঝে 
প্রহরীদের সাবধানী হাক, আর মত্ত মানুষের জড়িত অর্ধোচ্চারিত 
অর্ধস্ুট কথা -*.*..এ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। 

থসরুর ঘর । পালঙ্কের ওপর খসরু শুয়ে আছেন। ঘুম আসছে 
আবার ভেডে যাচ্ছে । একটা অসোর়াস্তি। কি যেন এক অস্থাচ্ছন্দ্য 
বোধ করছেন তিনি । ছুটি চোখে পুরনে। ক্ষতচিহ। তার ওপর 
সাদা পুরু পর্দা পড়ে গেছে । একটা চোখ দিয়ে সামান্য হদিস মেলে 
সামনে য। কিছু থাকে; বা নড়েচড়ে বেড়ায়-****" 

খপরুর কান হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল। কে যেন দরজার কাছে 
এসে দাড়িয়েছে__টক্‌ টুক করে শব্দ করছে! 

পরত রাতে দরজ নাড়াবে কে! দরজায় আস্তে ধাকা পড়ল। 
গল[র আওয়াজ পাওয়া গেল-_ দরজা খুলুন'****) 

এক অজানা আশঙ্কায় খসরু ভীত হয়ে উঠলেন--'এত রাতে 
আমি দরজ] খুলব না ।? . 

'ভয় নেই, সম্রাটের আদেশ নিয়ে এসেছি, আপনি মুক্তি 
পেয়েছেন । আপনার জন্য সম্মান-বস্ত্র হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছি, 
দরজা খুলুন") | 

মুক্তি' এতদিন পরে সত্যিই কি তার স্বাধীনভাবে ঘুরে ফিরে 
বেড়াবার, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার হুকুমনীমা এসেছে ! 

মুহুর্তের জন্য খসরুর বুকের রক্ত মত্ত হয়েই আবার জমে নিথর 
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হয়ে গেল। এ কোন শত্রর ছলন1 নয় তো? ভাগ্য তাকে নিয়ে 
রসিকতা করছে না তো? 

“আমি খুলব না দরজা-_কিছুতেই না"... খসরু আর্তনাদ করে 
প্রতিবাদ জানালেন । 

“দরজ। খুলতেই হবে-__-দরজা আমি খুলবই:*.... 

দরজার গায়ে চাড় পড়তে লাগল। খসরুর অর্থহীন ঘোলাটে 
চোখের সামনে করাল ছায়! নেমে এল। দরজা খুলে গেল। খসরু 
চমকে উঠলেন। সামনে দীড়িয়ে ভয়ালদর্শন ক্রীতদাস রেজা । 
পেশীবহুল ছুটি হাতে হিংস্র নখর-লাঞ্িত ছুটি মৃতা-থাবা।__থাঁবা 
নেমে এল খসরুর মুখের ওপর, তার নীল রক্ত বয়ে-যাওয়! শুভ্র 
কণ্ঠনালীর ওপর চেপে বদল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জোর্ঠ পুত্র খসরু, 
বিজ্ঞ চরিত্রবান খসরু) সবস্সেহধন্য মহৎ খসরু প্রাণপণে একবার 
নিশ্বাম নিতে চাইলেন, পারলেন না। রেজার থাবার মুঠি আরও 
শক্ত, আরও কঠিন হয়ে উঠল। | 

খসরু ঘুমিয়ে পড়লেন । নাক দিয়ে হয়তো! বা ছ'ফৌট। রক্ত 
গড়িয়ে এল, নিশ্চল হাত ছুটি ছুপাশে ঝুলে পড়ল। 

প্রেতদিনে খসরু শান্তি পেলেন, সব ভয় ভাঁবন! উৎকণা৷ থেকে 
তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। | 

ভোর হুল, খসরুর স্ত্রী দৌর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন দেখলেন স্বামী 
পালস্কের ওপর শুয়ে আছেন, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন । ঘুমেভরা স্বামীর 
স্বন্দর মুখখান। দেখে স্ত্রীর বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে, এমন একটা মহৎ 
প্রাণকে এই পৃথিবী কিছুই দিল না, দিল শুধু অন্ধকার, আর বন্দী 


কিন্ত সকালবেল। এত ঘুম কেন? স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে 
এল স্ত্রীর মুখ । বিছবাৎস্পৃষ্টের মতো স্ত্রী চমকে উঠলেন; স্বামীর 
শুজকণে সীড়াশির মতো নীল নীল দাগ! ও কিসের দাগ! ও 
কোন্‌ আঘাতের চিহ্ন? ্‌ 
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স্বামীর নিশ্চল বরফঠাণ্ডা শরীরটিকে মৃত্যুর যন্ত্রণায় জড়িয়ে 
ধরলেন ছুর্ভাগা স্ত্রী, তার বুকভাঙা আর্তনাদ খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল 
বুরহানপুরের প্রাসাদে, পাহাড়ে, জঙ্গলে 

শাহজাহান এবার শিকার করতে গিয়ে তার নিপু হাতের 
লক্ষ্যভেদী কৃতিত্ব নিজেকে তারিফ করলেন । শিকারে তাঁর এত 
নৈপুণ্য ! কই তিনি তো এতদিন জানতে পারেন নি! রাজার 
ছেলে বটে! সিংহাসনের ভাবী অধিকারীর গুণপনার তুলন। 
নেই। 

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে কিছুদিন পর খবর গেল-_খসরু নেই) 
দুরারোগ্য শূলব্যধায় তার মৃত্যু হয়েছে । 
ঘ জাহাজীর তার ক্রিষ্ট ক্লান্ত চোখ ছুটি তুলে একবার মহাকাশের 
দিকে তাকালেন, তার পর ফু*পিয়ে কেঁদে উঠলেন-*"*.. | 

প্রাসাদের অলিন্দে ঈড়িয়ে নূরজাহানও হঠাৎ ছটফটিয়ে উঠলেন, 
কিছুক্ষণ সামনের দিকে শুন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে সরে এলেন। তার 
মনে আজ ব্যথার বন্যা, বুকভর। আজ অশান্তির দাহ" কে তাকে 
আজ সান্ত্বনা দেবে? কেত্তীকে আজ মনে শক্তি দেবে? 


মা আর বাবা, আসমৎ বেগম আর ইতিমদ-উদ-দৌলা। তাব। 
দু'জন যে এপারের দেনা মিটিয়ে পর পর চলে গেলেন ওপরে | 


আমসমৎ বেগম গেলেন ১৬২১ খ্রীস্টাব্দে, কয়েক মানস পরে ইতিমদ-উদ- 
দৌলা-__১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে । 

মাঝে মাঝে অস্থির-হয়ে-ওঠ। মেয়েকে আদমৎ বেগম আর 
সান্ত্বনা দেবেন না। 

রাজনীতির পিছল পথে আলোর নির্দেশ দিতে ই তিমদ-উদ-দৌলা 
আর কথা বলবেন পা। 

নূরজাহান কি আর উঠতে পারবেন ? নূরজাহান-জুনতা।' যে 
ভেঙে টুক্‌রে টুকরো! হয়ে গেল। মা-বাবা নেই, শাহজাহান আজ 
প্রতিপক্ষ দুর্ধর্ষ প্রতিদন্দী। তার পেছনে আসফ খা । এদিকে 
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ছর্বলবাহু নূরজাহান, আর 'ন-স্ুদনী' শাহ্‌রিয়র। নূরজাহান-চক্রের 
এবার কি গতি হবে ? 

নূরজাহান হঠাৎ সোজ। হয়ে দাড়ালেন । কেন তিনি ছর্বল হয়ে 
পড়বেন ? কেন ছুবলত। দেখাবেন? লোকে যে অন্যরকম বুঝবে ! 
শাহজাহান আর আসফ খ! উল্লসিত হবেন। ভয় কি? সম্রাট 
জাহাঙ্গীর তো এখনও বেঁচে আছেন ! সিংহাসনের ওপর তার আসন 
তো! এখনও স্থির। তবে? নৃরজাহানের কোন ভয় নেই। তিনি 
পিছিয়ে আসবেন না। নুরজাহান-'জুন্তা" ভেঙে গেলেও তিনি 
ভাঙবেন না। | 

শক্তির খেল আবার শুরু হল। 

রাজনীতির খেলায় নূরজাহান এবার সীম। ছাড়ালেন। কিছু 
দিন পরে যে ঘটনাটি ঘটবেই, সেই অমোঘ বিধানকে খগ্ডন করবার 
জন্য নূরজাহান রুখে উঠলেন_ জাহাঙ্গীরের পর মুঘল-সিংহাসনে 
শাহজাহানকে কল্পন! কর! অসস্তব। 

আবার শুরু হল'*"** | 


খসরুর মৃত্যুতে নূরজাহানের একটি উদ্দেশ্য সফল হল-_-একটি 
বাধা সরে গেল। কিন্তু এবারকার যে বাধা, সে যে এরাবত-বাধা!। 
নূরজাহান-চক্রের একদ। প্রিয়তম সহযোগী শাহজাহান আজ 
নৃরজাহানের তিক্ততম প্রতিযোগী | নূরজাহান তৎপর হলেন নিজের 
শক্তিবৃদ্ধির জন্য | 

ইতিমদ্‌-উদ-দৌলা মার] যাবার পর তার যাবতীয় সম্পত্তি এশ্বর্ 
সম্মান মর্যাদা জাহাঙ্গীর নুরজাহানের হাতে হস্তান্তরিত করে 
দিয়েছিলেন, এছাড়া আরও বহু জায়গীর নূরজাহানের অধিকারে 
ছিল। এসব, সম্মান ও সৈন্যবাহিনী__এর জন্য তে নূরজাহানের 
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ভাবনা নয়, তার ভাবনা! হল কি করে কোন্‌ স্থযোগে জাহাঙ্গীর ও 
শাহজাহান। পিতা ও পুত্র, এই ছ'জনের মাঝখানে একটা স্থায়ী চিড় 
খাওয়ানো! যায়। এমন চিড় যার ঘা জীবনে মিলোবে না। 
জাহাঙ্গীর ছচোখে দেখতে পারবেন না শাহজাহানকে; কাছে এলে 
দূরে তাড়িয়ে দেবেন । এই কাজে যদি নূরজাহান সার্থক হন। তবেই 
তো তার এতদিনের সাধনা, সতর্কত ও একাগ্রতা সফল হবে তার 
জীবন সফল হবে-__সফল হবে তার এতদিনের কুউটকচালি! 

ঈশ্বর মুখ তুলে তাকালেন। পারশ্যরাজ শাহ আববাম ১৬২২ 
খীস্টাব্দে আচমকা কান্দাহার ছুর্গ আক্রমণ করলেন । এতবড় গুরুত্বপূর্ণ 
জায়গাটি হাতের মুঠোয় পুরলেন। 

ওদিকে এই খবরে জাহাঙ্গীরের বুকের পাঁজর কাখান। যেন খসে 
গেল। কান্দাহার হাত ছাড়। হওয়া মানে তে। নিজের দেহের 
একট] পাশ কেটে যাওয়!। এতবড় একটা বিপদ যে এগিয়ে আসতে 
পারে এ তো! তিনি বা নূরজাহান চিন্তা কর! দূরে থাক; কখনো! কল্পনা 
করতে পারেন নি। 

সেই কৰে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহ আববাস একবার কান্দাহার 
আক্রমণ করে ব্যর্থতার লজ্জায় ক্ষমা ভিক্ষা! করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। 
তারপরে এতদিন ধরে যে তিনি মনের মধ্যে বিষ পুরে রেখে দিয়ে- 
ছিলেন তা কে জানত! অথচ কী ভালোমানুষের মতোই ন। দূতের 
পরে দূত পাঠিয়েছেন মুঘল দরবারে, চোখ-ধাধানো মনমাতানে। 
অগুণতি জিনিস ভেট দিয়েছেন মুঘল সম্রাটকে ! চতুর শাহ আব্বাস 
একদিকে ভেট পাঠিয়েছেন, অন্যদিকে সব কিছু ভগ্ডুল করে দেবার 
স্যোগ খুঁজেছেন। মিছরির ছুরি তো একেই বলে! পারস্তের 
ভালোমানুষীতে মুগ্ধ হয়ে জাহাঙজীর যখন কান্দাহার সম্পকে 
একেবারে নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে 
কান্দাহারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শাহ আববাসের সেনাবাহিনী । 

জাহাঙলীর-নৃরজাহান ছজনেই তথন কাশ্মীরে | মুলতানের গভর্নর 
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খবর পাঠালেন-_শুধু কান্দাহারই নয়, তট্টার ওপরেও শাহ আববাসের 
দৃষ্টি পড়েছে । যা করবার তাড়াতাড়ি না করলে পস্তাতে হবে । 

জাহাঙ্গীর আর নূরজাহান তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। কান্দাহার 
উদ্ধারের জন্য সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। শাহজাহানের কাছে 
সম্রাটের নির্দেশ গেল"... শীগগির তৈরি হয়ে নাও, কান্দাহার বিপন্ন; 
উদ্ধার করতে হবে." **"' 

সৈম্। সেনাপতি, অন্ত্রাদি ছাড়াও রাজ-কোষাগারের একটা মোটা 
অংশ ধার্য করা হল এই সীগ্নান্ত অভিযানের খরচ মেটানোর 


এত বড় বিরাট অভিযানের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হল 
স্বভাবতই শাহজাহানকে | 

যাত্রার প্রস্ততি সম্পূর্ণ, শাহজাহান বুরহানপুর ছেড়ে দিয়ে মাতে 
এলেন, এসেই বললেন,-এএখন আর এগুবো না । বর্ধাট! এখানেই 


শাহজাহান আরও বললেন-_একটু চিবিয়ে চিবিয়েই বললেন, 
কান্দাহার উদ্ধারে তার আপত্তি নেই, বরং আগ্রহই আছে। কিন্ত 
তিনটি সর্তে; প্রথম-_তীাকে কান্দাহার অভিযানের একক কর্তৃত্ব 
দিতে হবে, দ্বিতীয়-_-গোট; পাঞ্জাবের ওপর তার আধিপত্য স্থাপিত 
হবে। তৃতীয়--পরিবার পরিজনবর্গকে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় রাখবার 
জন্য রণথস্তর হুর্গটি তার হাতে তুলে দিতে হবে। 

শাহজাহানের চালে এখানে মস্ত একট] ভুল হয়ে গেল। তিনি 
ভেবেছিলেন দাক্ষিণাত্যে যাবার সময় খসরুকে সঙ্গে নেবার জন্য 
যেমন তিনি ঘাড় বাঁকিয়ে নিজের কাজ হাসিল করে নিয়েছিলেন; 
তেমনি বুঝি এবারেও হবে । সুতরাং আমাকে এ দিতে হবে, 
তাই দিতে হবে, আমি এখানে থাকব, ওখানে যাব__ বিপদের মুখে 
এই চালে কিস্তি মাত করতে চাইলেন। কিন্তু দিনকাল পাণ্টেছে, 
জাহাঙ্গীরের মত-ও পাণ্টিয়েছে। নূরজাহানের অনুরোধকে তিনি 
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আদেশ বলে পূজো! করেন; তীর. কথায় সম্রাট খান-দান, ঘুমোন | 
আর এটাই বা শাহজাহান কেন বুঝতে পারছেন না যে, খসরু চলে" 
যাওয়াতে তার যেমন পথের একটা মস্ত বাধ! দূর হয়েছে, তেমনি 
বাধা দূর হয়েছে নুরজাহানেরও! আর সেই জন্যই নূরজাহান 
শাহজাহানের প্রথম বারের ঘাড় বাকানোতে সায় দিলেও এবার 
আর দেবেন না! এখন তিনি তার পথের বৃহত্বম বাধাকে সরাবার 
জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন ! 

এই সময়ে নূরজাহানের চিন্তার ঝড়ে ছু'দিক দিয়ে কুটে। উড়ছিল। 
নৃূরজাহানের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল জাহাঙ্গীরের মন থেকে শাহজাহান 
সম্বন্ধে সবটুকু ন্েহ, সবটুকু ভালো! উচু ধারণাকে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে 
ফেলা । কান্দাহার অভিযানে তার সেই স্থুযোগটি এসে গেল |. 

প্রথমতঃ শাহজাহান যদি পিতার আদেশ শুনে কান্দাহারে 
যান--এ দূর আর ছুর্গম পথ, ভয় বিপদসন্কুল অভিযান, যে অভিযান 
প্রচুর সময়। শক্তি ও বহু মানুষের প্রাণ সাপেক্ষ__নূরজাহানের পক্ষে 
তা ভালই হবে। শীহজাহানের বহুদিন অনুপস্থিতিতে তিনি 
অনেকখানি সময় পাবেন শাহরিয়রের পক্ষ নিয়ে সআ্াটের কাছে কাজ 
গুছানোর। 


আর অন্য দিকে যদি শাহজাহান কান্দাহার অভিযানে যেতে 
গাইগু'ই করেন, নান বায়নাকা' তোলেন-_যার নমুনা এখন থেকেই 
দেখা যাচ্ছে-_তা হলে তো আরে! সুবিধে | জাহাঙ্গীরের কাছে ত৷ 
হলে বেশ ফুলিয়ে ফাপিয়ে বিরসমুখে বলা যাবে, ছেলের রকম স্থৃবিধের 
দেখছি না, বাপের কথ। মানতে গিয়ে যেমন নানা আব্দার ধরেছে, 
বাপের বিরুদ্ধে দাড়াতে কতক্ষণ! এ তো বিদ্রোহী হল বলে! 

নূরজাহান ছদিকেই ধার দিতে লাগলেন। শাহরিয়রের *ন- 
সুদনী' নামটা ঘোচাতে হবে, নূরজাহান যার পেছনে তার ভাবন। 
কি? পেছনে নূরজাহান না থাকলে খুরমই কি এত সহজে শাহজাহান 
হতেন নাকি ? 
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নূরজাহান কি মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিলেন? নইলে 
কেন তিনি বুঝতে পারলেন ন! যে, আগেকার নৃরজাহান-চক্রের 
নূরজাহান, সুস্থ সবল স্রাটের মহীয়সী স্ত্রী নূরজাহান, আর ১৬২২ 
খীস্টান্দের ভাঙা হাটের নূরজাহান? অনুস্থ অশক্ত সপ্রাটের চক্রহীন 
নূরজাহানে অনেক তফাত? তবু নূরজাহান কাজ করে চললেন । 

শাহজাহানকে একটু টেনে ধরতে হবে) সম্রাট | নইলে বিপদের 


সীম! থাকবে, না । এই বিপদে বাছাই কর! সেনাপতিদের নিয়ে উনি 
খুশি-মতে। মাওুতে বসে থাকবেন, এ-ই বা কেমন কথা? উপযুক্ত 
ছেলের এই কি কর্তব্য......! অবাধ্য ছেলের হাতে এত লোকলস্কর, 
এত ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, সম্রাট ।' 

নূরজাহানের ক্রমাগত আশঙ্কার বাণীতে জাহাঙ্গীর সত্যিই 
আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন । তিনি দক্ষিণে খবর পাঠালেন, শাহজাহান 
যদি বর্ষাটা ওখানে কাটাতে চান তে। কাটান। কিন্তু যে ক'জন দক্ষ 
সেনাপতি সেখানে আছেন, দলবল নিয়ে তার! যেন শীগগির চলে 
আসেন রাজধানীতে । কান্দাহার অভিযানে তাদের প্রস্তুত হতে 
হবে। দেশের এই বিপদে তাদের চুপ করে থাকলে চলবে নাঃ এ 
কথা যেন তারা মনে রাখেন । 

সম্রাটের এই কড়া আদেশ শাহজাহান খানিকটা ভাবলেন 
তারপর আবার এক নতুন দাবি করে বসলেন । অবিশ্যি কিছুদিন 
আগেই সম্রাটের কাছে এই দাৰিট পেশ করেছিলেন । দাবিটি হল 
ঢোলপুর পরগনার জায়গীর-ন্বত্ব লাভ করা। শাহজাহান এই 
জায়গাটি চাইলেন । শুধু তাই নয়, এই জায়গীরটি নিশ্চয় পাবেন 
এই মনে করে তিনি কিছু লোকজন শুদ্ধ আফগান সেনাপতি দরিয়া 
খাকে ওখানে পাঠিয়ে দ্রিলেন ওখানকার শাসনভার নেবার জন্য | 
কিন্তু ইতিমধ্যে নূরজাহান যে আগে থেকে সব কাজ সেরে রেখেছেন; 
সে কি আর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন! দরিয়! খা! ঢোলপুরে পৌছেই 
দেখলেন নূরজাহানের লোক সরিফ-উল্-মুল্কু তরোয়াল বাগিয়ে 
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দাড়িয়ে আছেন। ঢোলপুর শাহজাহানের নয়, ঢোলপুর শাহরিয়রের | 
সরিফ-উল্-মুল্ক্‌ তার ফৌজদার। 

সব কিছু শুনে দরিয়া খা হুম্কার ছাড়লেন, 'কভি নেহি' ! এ 
জায়গা আমার প্রভূর। শাহজাহানের" """ এ 

সরিফ-উল-মুল্ক্‌ গর্জন তুললেন, “কভি নেহি, এ জায়গ। আমার 
প্রভৃর--শাহরিয়রের-** *- 

ঘটনা গড়ালো অনেক দূর। রীতিমতো! একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে 
গেল। বিস্তর লোক আহত হল, প্রচুর লোক মার1 গেল। চোখে 
তীর লেগে সরিফ-উল্‌ মুল্ক নিজে আহত হলেন । 

খবর চলে গেল খাসমহলে | নূরজাহান মনে মনে উল্লসিত হয়ে 
বিরসমুখে জাহাঙ্গীরকে বললেন, “যা আশঙ্ক। করেছিলাম, একেবারে 
বর্ণে বর্ণে কলে গেল । এই ছেলেকে যতই কেন ন। দেওয়া হোক, যতই 
কেন ন! উঁচুতে তোল হোক, এর মনের ময়ল! দূর করার সাধ্য কারে! 
নেই। যে ছেলেকে বাপ রাজার সম্মান দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন, 
সেই ছেলে কিনা বাপের মুখের ওপর কথা বলে, তার কাজের 
প্রতিবাদ করে! এমন ছৃবিনীত ছেলে কি কোন আদরের যোগ্য, 
না তাকে কোন বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক] যায় ?, 

নূরজাহানের মুখের দিকে তাকালেন জাহাঙ্গীর । এক নাগাড়ে 
সআটের সেবা পরিচর্যা করে তার রাজকার্য চালিয়ে খুঁটিনাটি সব 
কিছু ঠিক রেখে নূরজাহান সত্যিই আশ্চর্য খেলা দেখিয়ে যাচ্ছেন । 
জাহাঙ্গীর কৃতজ্ঞ, খুব কৃতজ্ঞ নুরজাহানের কাছে। নূরজাহান না 
থাকলে এই সব বিপদের মুখে আঙুল দেখিয়ে সঘ্রাটকে কে সাবধান 
করতেন, কে পরামর্শ দিতেন ? 

নূরজাহানের পরামর্শে জাহাঙ্গীর কান পাতলেন, শাহজাহানের 
ওপর আর আস্থা রাখলে সাম্রাজ্যের মহ! অমঙ্গল। শাহজাহানের 
যে মতিগতি, তাতে ওর ওপর কোন দায়িত্বভার চাপানো মানে সব 
কাজ বানচাল হয়ে যাওয়া" :) 
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নূরজাহান সআরাটের রেখালাঞ্থিত কপালে পদ্মহাতের স্পর্শ দিলেন 
চারবছর আগে নূরজাহান চল্লিশ পার হয়ে গেছেন। তবু নূরজাহানের 
দেহে সতেজ চামড়ায় টান ধরে নি, মুখলাবণ্যে এতটুকু ক্ষয়ের আশঙ্কা 
জাগে নি। নূরজাহান-_স্থিতযৌবন! উর্বশী, বুদ্ধির ছ্যতিতে অপরূপা | 

জেড পাথরের সবুজ পানপাত্রে লাল পানীয়, জাহাঙ্গীর তাতে 
চুমুক দেন। নেশায় আবিষ্ট হয়ে নূরজাহানের কথায় সায় দেন, তাই 
হবে, তোমার কথাই ঠিক। শাহরিয়রের মতে লক্ষ্মী বাধ্য ছেলেকেই 
আমি কান্দাহার অভিযানের সব দায়িত্ব দেবো । সঙ্গে মির্জা রুস্তম 
থাকবে, ভাবনা কি? সে আর ইতিকদ্‌ খা তে! লাহোর আগেই চলে 
গিয়েছে । শাহরিয়রের কোন অন্ুবিধেই হবে না। দক্ষিণের এ 
বেটাচ্ছেলেকে দিয়ে আর দরুকাপ্প নেই। ভারী তো.."হুমকি দিয়ে 
দিয়ে কেবল ভয় দেখাচ্ছে--") 

নূরজাহান সম্রাটের প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 
দক্ষিণ ছেড়ে শাহঞ্জাহান আবার উত্তরে ন! খাটি গাড়ে সম্রাট 

উত্তরে কোথায় প1 দেবে শুনি ? 

কেন সম্রাট, উত্তরে শাহজাহানের যে জায়গীরগ্চলেো। আছে, 
সেখানে তো অনায়াসে আমাদের বিরুদ্ধে এক-একট1 কেল্লা গড়ে 
উঠতে পারে !ঃ 

'তা পারে...” জাহাঙ্গীরের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। 
শাহজাহানের এককাট। স্বভাবে শনি বিরক্ত, আবার এ ছেলের 
বাহুবলে তিনি শঙ্কিতও তে বটে। ইচ্ছে করলে এ ছেলে বাপকে 
অন্তত নাজেহাল তে! করতে পারে ! 

“এক কাজ করলে হয় না? নুরজাহানের মুখ আবার সম্রাটের 
কানের কাছে নেমে এল) 'শাহজাহানের নামে যে জায়গীরগুলো 
আছে, সেগুলো শাহ্রিয়রের নামে লিখে দিলেই তে! ল্যাঠা চুকে 
যায়। শাহজাহানকে তা হলে আর এখানে কোথাও ঠাই পেতে 
হবে না" 


জাহাঙ্গীর নৃরজাহানের ধারালো চোখের দিকে একবার 
তাকালেন, তারপরে বললেন, “তাই হোক, ব্যাটাচ্ছেলের একটু 
শিক্ষা হোক ।' 

চামেলি ফুলের উগ্র গন্ধে তথন চারিদিক ভরে গেছে, নূরজাহান 
চামেলি ফুল বড় ভালবাসেন । 

“শুধু উত্তরেই নয়, দক্ষিণেও শাহজাহানের যেখানে যতটুকু 
জমিদারী আছে তারও কিছুট। শাহরিয়রকে যেন দিয়ে দেওয়] হয়-*" 
শাহজাহানকে একটু বোঝানে। দরকার যে, সিংহাসনে বসবার আগে 
তার শক্তির সীমা! কতটুকু--" 

নূরজাহানের মুখে রহস্তময় হাসি ফুটে উঠল। নাই বা থাকল 
নৃূরজাহান-চক্র, নূরজাহান একাই যথেষ্ট । 

শাহজাহানের কাছে খবর গেল, তিনি তো গে ধরে মাতে বসে 
আছেন-_ওদিকে তে! সব ফাক। হয়ে যাচ্ছে । একের পর এক 
সম্পন্ন জায়গীরগুলে বেহাত হয়ে চলে যাচ্ছে এ শাহরিয়রের হাতে | 

'নূরজাহানের মেয়েকে বিয়ে করে রাতারাতি আকাশে উঠতে 
চাইছেন ভাই আমার-.*” শাহজাহান মুখে রাগ-রাগ দেখালেন ৰটে, 
কিন্ত মনে মনে ভয়ও পেলেন। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এখনও 
সিংহাসনে বসে আছেন যে-বাপ) তাকে এত তাড়াতাড়ি চটানে। ঠিক 
হয়নি। তার ওপর বাবা তো এখন আর নিজের বুদ্ধিতে চলছেন 
না। যাই হোক আপাতত বাবাকে ঠাণ্ডা করা! দরকার, তারপর 
ঠিক জায়গায় ঠিক আঘাতটি দিলেই হবে । 

শাহজাহান তাড়াতাড়ি করে তার বিশ্বস্ত ও কূটনৈতিক 
সেক্রেটারী আফজল খাকে তলব করলেন | তার হাত দিয়ে বাবাকে 
সম্বোধন করে একখান! চিঠি লিখে পাঠালেন, 'আমি তো চিরকাল 
অত্যন্ত আনুগত্যের সঙ্গেই সাম্রাজ্যের সেবা করে এসেছি; তবে 
আজকে কেন বিনা দোষে সম্রাটের ন্েহ-অনুগ্রহ থেকে আমাকে 
বঞ্চিত করা হচ্ছে? নূরজাহানের নির্দেশে যদি এই ভাবে আমার 
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জায়গীর থেকে আমাকে উৎখাত করা হয়) তাহলে চারদিকে শব্রু- 
বেটিত হয়ে আমি কি করে বাচব? তার চাইতে ৰ কিছু ছেড়ে- 
ছুড়ে দিয়ে দক্ষিণ থেকে বিদায় নিয়ে আমি মক্কায় চলে যাই ন৷ 
কেন! সেখানে যাহোক করে ফকিরী নিয়ে দিন কাটাব.) 

আফজল খ! চিঠি নিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করলেন । তাকে 
ছেলের চিঠিখান1 দিলেন, নিজেও নানারকমে সম্াটকে বোঝাতে 
চাইলেন। কিন্তু অসম্ভব । দূতকে নেহাতই একটি সম্মানবন্ত্র দিতে 
হয়, তাই দিয়ে কোন কথ! ন! শুনে সম্রাট আফজল খাঁকে দূর-দূর করে 
বিদায় দিলেন। শুধু তাই নয়, এর পরে উত্তর ভারতে শাহজাহানের 
নামে আর বাকি যে সব জায়গীর ছিল, মায় উত্তরাধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট 
হিসার-ফিরোজ নামে মস্ত বড় জায়গীরট। পর্ষস্ত-_ শাহজাহানের 
নাম তুলে দিয়ে শাহরিয়রের নামে লিখে দিলেন । 

নূরজাহান যেন একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন, কি করে 
শাহজাহানের হাত পা প্রত্যেকটি খোঁড়া করে তাকে একেবারে 
রাক্তার ধুলোয় বসিয়ে দেওয়া যায়। 

নূরজাহান শুধু শাহজাহানকে বিষনজরে দেখলেন না, তিনি বাঁকা 
চোখে তাকালেন ভাই আসফ খার দিকেও | নৃরজাহান-চক্রের 
আর একটি শক্তিশীলী বুদ্ধিমান সদস্য আসফ খাঁঁ_-শাহজাহানকে 
জামাই করে আরও শ।ক্তমান। কিন্তু কার জন্যে সব হল শুনি! 
বোন নূরজাহানের জন্য নয়? তিনি তার যোগ্যতা আর রূপ দিয়ে 
জাহাঙীরকে মুগ্ধ করেছিলেন বলেই ন1 জাহাঙ্গীর তার বাপ ভাইকে 
দেখে মুগ্ধ হওয়ার এতট!1 বাড়াবাড়ি দেখিয়েছিলেন? ভাইয়ের 
যোগ্যতা আছে মানতেই হবে। কিন্তু সব যোগ্য লোকেই কি 
স্বর্গের সি'ড়ি খুঁজে পায়? যে বোনের জন্য এতখানি এখন কিন। 
সেই বোনকে বাদ দিয়ে জামায়ের গুণে মশগুল! জন-জামাই- 
ভাগনা, তিন নয় আপনা_এই কথাটা কেন আসফ খা বুঝতে 
পারছে না? 
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আসফ খাঁ কিন্ত এ পর্যন্ত মুখে বা ব্যবহারে নূরজাহানের কোন 
কাজের মৃছ্তম প্রতিবাদটুকুও করেন নি। তবে বাইরে কিছু প্রকাশ 
না করলেও মনের মধ্যে যে বোন-ভগ্নীপতির বিরুদ্ধে একটা! 
প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে এ কথাট। কি নূরজাহানের বুঝতে আর 
বাকি আছে? সেবুদ্ধিটুকুর অভাব থাকলে নূরজাহান আকবরের 
এমন মেজাজী রাশভরী সদা-উদ্ধত ছেলে সম্রাট জাহাঙ্গীর আর তার 
বিশীল সাম্রাজ্যকে চালাতে পারতে নন | 

নূরজাহান আসফ খাকে আর একান্ত বিশ্বস্তজন বলে মনে করতে 
পারলেন না। তাই তাকে কোথাও যেতে দিলেন না, চোখে চোখেই 
পাখলেশ। 

নূরজাহান বুঝতে পেরেছিলেন, অনেক "ঠাক করে শাহজাহানকে 
তিনি যে টিলটি মেরেছেন, তা পাটকেলটি হয়ে ফিরে আসবে । অত 
সম্মান-সম্পত্তি হারানোর পর শাহজাহান ছেড়ে কথা কইবেন না। 

এইবার ডাক পড়ল আর একটি লোকের। ইনি নূরজাহানের 
ইতিহাসে এতদিন উপেক্ষিত সেনাপতি মহাবৎ খাঁ । একদ। ষে 
মহাবৎ খা ছিলেন নূরজাহান-চক্রের ঘোর প্রতিবাদকারী এক 
শক্রবিশেষ, এখন নূরজাহান-জাহাঙজীরের বিপদে তিনিই হলেন প্রধান 
পহায়। প্রধান সম্থল। 

রাজনীতির হাওয়া বড় এলোমেলো । 

মহাবং খ! এতদিন পর্ধস্ত বলতে গেলে একঘরে হয়ে ছিলেন 
কাবুলে । নূরজাহান জানতেন রাজ্য শাসনে তার খবরদারী মহাৰৎ 
খা! একেবারে পছন্দ করতেন না, নূরজাহান-'জুন্তার' প্রতি কাজ ও 
রীতিনীতিকে তিনি প্রতিবাদ করতেন । স্তবতরাং জাহাঙ্গীর সিংহাসনে 
বনবার পর তিনি মহাবৎ খাকে নতুন খেতাব ও মর্ধাদায় সম্মানিত 
করেছিলেন বটে, কিন্তু নূুরজাহানের অভ্যুদ্য়ে মহাব খা রাজধানী 
থেকে বন্ু দূরে প্রায় নির্বাসিত হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। জীবনের 
উচ্চাকাক্ষায় যখন হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে এলো 
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স্থযোগ | মহাবৎ খাকে ডেকে পাঠান হল। একদিকে কান্দাহার 
অবরোধ) অন্যদিকে শাহজাহানের বৈরী-ভাব--এই ছুই বিপদের 
ধাতাকলে মহাবৎ খার মতো সাহসী সেনাপতি ছাড়া মুঘলসাম্রাজ্যের 
হাল আর কে ধরবেন? রাতারাতি সৈম্াসংখ্য। বৃদ্ধি করে মহাবৎ 
খাকে উচ্চতর সৈন্তাধক্ষের পদে উন্নিত করা হল। নুরজাহান নিজের 
শিলমোহরের ছাপ দিয়ে মহাবতের কাছে ফরমান পাঠালেন-- 
মহাবৎ যেন পত্রপাঠ রাজদরবারে চলে আসেন, একটুও যেন দেরি 
নাকরেন। 

এদিকে দেড় মাস অবরোধ করে রাখার পর কান্দাহার হূর্গের 
পতন হল, কান্দাহার চলে গেল পারস্তের সম্রাট শাহআববাসের 
হাতে । কিছুদিন পর একখান। চিঠি নিয়ে পারস্তের দূত হায়দার বেগ 
এলেন মুঘল দরবারে । মুঘলসআাটের কাছে শাহআববাসের লেখা 
চিঠিখানা পেশ করলেন--“.'কান্দাহার পারস্তের অন্তর্ভুক্ত । এর 
ওপর চিরকাল পারস্তের রাজাদেরই অধিকার | মুঘলদের হাতে চলে 
যাওয়ার পর জাহাঙ্গীরেরই উচিত ছিল কোনরকম অশাস্তি না করে 
কান্দাহার ধাদের, তাদেরই হাতে তুলে দেওয়া] । তা হয় নি বলেই 
শহআব্বাস একটু জোর দেখিয়ে কান্দাহার নিয়ে নিয়েছেন । এতে 
তে! কোন দোষ নেই! যাই হোক, তাদের বন্ধুত্ব কিন্ত কোন দিন 
ছিন্ন হবে না, বসস্তের ফুলের মতোই তা চিরপ্রস্ফুটিত থাকবে-".? 

এমন বসম্তবাহারের চিঠি পড়ে জাহাঙ্গীর কিন্তু দাতে দাত ঘষে 
বলে উঠলেন, “বিশ্বীসঘাতক..'নীচ...ছোটলোক.*" এ ভাষা ব্যবহার 
করেই চিঠিখানার উত্তর দিলেন। 

জাহাঙ্গীর হাক মারলেন, 'শীগগির সবাই তৈরী হও, কান্দাহার 
টদ্ধার করতেই হবে-"? 

শাহরিয়রকে কান্দাহার অভিযানের অধিনায়ক কর] হল, অবশ্য 
শুধু নামে । সঙ্গে রইলেন প্রচুর নামকরা সেনাপতি । বিহার থেকে 
পরভেজকে ডেকে পাঠানে। হল, যতটা পারেন সৈম্ত দিয়ে এক্ষুনি 
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যেন বাপের পাশে এসে দ্লাড়ান। বড়বিপদ। আর ঠিক এমনি 
সময়ে খবর এল শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করেছেন, 
অগণিত সেনাবাহিনী নিয়ে মাড ছেড়ে উত্তরের দিকে আসছেন। 
অভিযানের লক্ষ্য-_আগ্রা। 

আসলে মুঘল-দরবার থেকে ফিরে গিয়ে আফজল খাঁ সমস্ত 
ব্যাপারটা বলে শাহজাহানকে বুঝিক্েছিলেন-_বাকি আছে শুধু যুদ্ধ। 
জাহাঙ্গীর আর তার সাম্রাজ্যের ওপর নৃরজাহানের যে প্রভাব তা 
চরমে পৌছেছে। একমাত্র যুদ্ধ ছাড়া এই সমস্তার কোন সমাধান 
হবে না। 


শাহজাহান সবই বুঝলেন। নূরজাহানের অদম্য শক্তিকে চুরমার 
করে দেওয়ার জন্য তিনি এবার রুখে দাড়ালেন । কান্দাহার এখন 
থাক, এখন শুধু নূরজাহান | 

জাহাঙ্গীর ছুঃখে আর রাগে বললেন, হতভাগা, কোথায় সৈন্য 
নিয়ে কান্দাহারে এগিয়ে যাবে, তা নয়__ আমাকে নীচে ফেলবার 
জন্য যত তোড়জোড় । ছেলেটা একেবারে ভেধে দেখল ন কান্দাহার 
উদ্ধার না কর! মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার!" 

জাহাঙ্গীরের রাগ আরও বেড়ে গেল খন দেখলেন, শাহজাহান 
একা নন, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দক্ষিণের প্রায় সব সেনাপতি-_ 
এেমন কি মেবারের বাণ করণের ছেলে কুনোয়ার ভীম আর আবছুর 
রহিম খানখান। পর্ধস্ত | 

ছেলে বিগড়োলো, আবার তার সঙ্গে এ সত্তর বছরের বুড়ো 
খানখান! পর্ধন্ত ! 

“কি করে এমন হল বল তো? অসুস্থ জাহাঙ্গীরের কথায় যেন 
একট! হতাশার সুর ফুটে বেরুলে। | 

নূরজাহান মাথ। ঝাঁকিয়ে বললেন; “কেমন করে আবার? যেমন 
করে অকৃতজ্ঞ কুপুত্র বাপের মান রাখে না, বাপের ধার ধারে না 
এও তেমনি! নইলে শাহজাহানকে ন। দিয়েছিলে কি ?' 
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সত্রীর কথায় জাহালীর চোখ বুজলেন বটে, কিন্তু মনে হল সব 
কিছুর মধ্যে কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে-_কিছুতেই ধরতে 
পারছেন ন1। 

জাহাঙলীর সত্যিই গলদ ধরতে পারেন নি। অসুস্থ জাহাঙ্গীরের 
ছুটি চোখ আড়াল করে নূরজাহান দাড়িয়ে থাকতেন, সআটকে কিছু 
দেখতে দিতেন না। তাই সম্রাট বুঝতে পারেন নি, নূরজাহানের 
একক শক্তিচালনার তীত্র আকাজ্ষায় কবে থেকে তিল তিল করে 
বিষ জমে উঠেছিল প্রতিপক্ষ রাজনীতিক-রাজকর্মচারীদের মনে । 
শক্তি সামণ্যে তারা কেউ কম যান না, বিশেষ করে খসরুর হত্যার 
পর নূরজাহানের বিরুদ্ধে বিষকুস্ত যেন ভরে উঠেছিল। এর ওপর 
যখন নূরজাহানের চক্রান্তে শাহজাহানের আসনে শাহরিয়রকে 
বসানো! হল, তখন বিষ্ঞার কুস্তের মধ্যে রইল না, চারদিকে গড়িয়ে 
পড়ল। 


শাহজাহান বিদ্রোহী হলেন, বিদ্রোহী হল একদা-বিশ্বস্ত অনুগত 
সৈম্যাধ্যক্ষদের এক বিরাট অংশ | এই বিরোধিতা! সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
বিরুদ্ধে নয়, সম্রাজ্জী নূরজাহানের বিরুদ্ধে। নারীর শাসনে সআট 
অন্ধ হতে পারেন, তার। নন । সুতরাং সশস্ত্র প্রতিবাদ তে। আসবেই! 

ওদিকে নূরজাহান শাহজাহানকে বিদ্রোহী হিসাবেই দেখতে 
চেয়েছিলেন । নইলে তার এত চক্রান্ত, শাহজাহানকে এত খোচাখুচি 
করার তো কোন দরকার ছিল ৮11 বিন! কারণে শাহজাহানকে 
সরানে। যাবে না, কিন্তু বিদ্রোহী শাহজাহানকে সরানোর জন্য নূর- 
জাহান যতই কেন না শক্তির প্রয়োগ করুন, কেউ কিছু বলবে না__ 
এতে কেউ কোন দোষ দেখবে না! 

স্বামীর মৃত্যুর পর সিংহাসনে পাহজাহানকে কিছুতেই বসতে 
দেওয়। চলবে না) সেখানে বসবেন শাহরিয়র | শাহরিয়র বসলে 
তবেই না সিংহাসনের আড়াল থেকে সবাই আবার দৈববাণী শুনবে ! 
শিরোধার্ধ করবে দৈববাণীর আদেশ ! 
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আমরণ শক্তির উপাদিক নূরজাহান। তাকে তার অধিকার 
থেকে একচুল কেউ নড়াতে পারবেন ন1। 

আক্রমণোগ্যত শাহজাহানের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য 
নূরজাহানও তৈরি ছিলেন। বিরাট এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার 
জন্য তিনি দৃঢ়তা সঞ্চয় করলেন । এই ব্যাপারেই এস্পার ওস্পার 
য। হয় একটা কিছু হবে! 

কান্দাহার এখন থাক, এখন শুধু শাহজাহান । 

নূরজাহান রুখে দাড়ালেন । 


বাধভাঙা জলের মতো! এগিয়ে আমতে লাগলেন শাহজাহান, 
এসে থামলেন ফতেপুর সিক্রীর বুল্হন্দ দরোজায়-__সে দরোজা বন্ধ । 
শাহঞ্জাহানের পক্ষে অসম্ভব হল ফতেপুর সিক্রীতে কোন সুবিধে 
করা। তিনি অবশ্ট দমলেন না, দমলেন ন। তার বিশ্বস্ত অকুতোভয় 
সেনাপতি রাজ বিক্রমজিৎ। তিনি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে 
আক্রমণ করলেন আগ্রা শহর | বড় বড় জায়গীরওয়াল! জমিদারদের 
কাবু করে তাদের যাবতীয় টাকাপয়সা লুঠ করে নিলেন। একা 
লঙ্কর খায়ের কাছ থেকেই পাওয়া! গেল নগদ ন'লক্ষ টাকা । 

শাহজাহান আরও এগিয়ে গেলেন। অবশেষে পৌঁছলেন 
বিলোচপুরে- দিল্লীর কাছাকাছি একটি জায়গায়। শাহজাহান ঠিক 
করলেন, সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি নয়, যে “গেরিলা” নীতিতে 
মুঘল বাহিনী দক্ষিণীদের হাতে তছনছ হয়েছিল, বিপদসমুদ্রে হাবুডুবু 
খেয়েছিল; সেই ধরনের যুদ্ধ এখানে চালাবেন। সরবরাহের পথ বন্ধ 
করে দেবেন) আড়াল থেকে আচম্ক। আঘাত হানবেন। সম্রাটের 
বাহিনী পালাবার পথ পাবে না| 

কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরেই শাহজাহান বুঝলেন, পাহাড়- 
পর্বত, নদী-জলপ্রপাতে ঘেরা! শুধু দক্ষিণ ভারতেই এ যুদ্ধের লুকোচুরি 
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চলে, উত্তর ভারতের উদার প্রান্তরে এ চোরাগোপ্ত আন্রমণ চলতে 
পারে না। 

ন1 চলুক, শাহজাহানকে তবু দাড়াতেই হবে । 

ওদিকে নূরজাহান পাঠিয়েছেন মহাবৎ খা! ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ সেনা- 
পতিদের অধীনে এক ছর্দান্ত সেনাবাহিনী | 

নূরজাহান আসফ খাকেও এই স্থযোগে ছাড়লেন না। চোখেব 
কোণ দিয়ে এক পলক তাকিয়ে হুকুম দিলেন, “তুমিও বেরিয়ে পড়। 
বত বড় আপনার জনই হোক না কেন, সে যখন সম্রাটের শক্র তখন 
তোমারও শত্রু ।' 

আসফ খা-_অত্যন্ত চতুর আসফ খা! আপত্তি করেন নি, বীর- 
বিক্রমে আট হাজার সৈম্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন । ওদিকে সেনাপতি 
খাজা আবুল হাসানের অধীনেও ছিল আট হাজার সৈন্য, আর 
দশহাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন আবছুল্লা খা মোট ছাবিবশ 
হাজার সৈন্য নিয়ে এল সম্রাটের দল। 

আবছুল্প। খা ছিলেন সর্বাধিনায়ক । তিনি সবার .আগে এগিয়ে 
গেলেন, অথচ নূরজাহানের বিরুদ্ধে সবচাইতে বেশী বিশ্বাসঘাতকতার 
চেষ্টা করলেন তিনি । ভাগ্যক্রমে নূরজাহান বিশ্বাসঘাতক শক্রর এই 
ফাঁদ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। 

যাই হোক ১৬২৩ খ্রাস্টাব্দের মার্চ মাসে বিলোচপুরে ছই পক্ষে 
যুদ্ধ হল, যুদ্ধে শাহজাহানের ভান হাত বিক্রমজিৎ মার। গেলেন। 
বিলোচপুরের যুদ্ধে শাহজাহানের পরাজয় হল। বিক্রমজিতের 
মাথাটি কেটে শুধু ধড়টি নিয়ে যাওয়! হয়েছিল জাহাঙ্গীরের নামনে | 
জাহাঙ্গীর শত্রর এই বীভৎস কবন্ধরূপ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন; 
অধীনস্থ সেনাপতিদের মধ্যে হরির লুঠের বাতাসার মতো সম্মান, 
খেতাব আর খেলাত বিলিয়েছিলেন। 

কিন্তু শাহজাহানের শত্রুতা তো বিলোচপুরেই শেষ নয়। তাই 
তাকে একেবারে কাবু করতে হলে তার পিছু ধাওয়া করতে হবে। 
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ওদিকে আবহল্লা খা যে খেল্‌ দেখালেন তাতে তো আসফ খা এবং 
আরও কয়েকজন সেনাপতি সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখাই দায়। নতুন করে 
আক্রমণ শুরু করার আগে পুত্র পরভেজের জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা 
করা হল। বিহার থেকে যত সংখ্যক সম্ভব সৈম্ত নিয়ে তিনি শীগগিরই 
আসছেন! তিনি এলেই শাহজাহানের পেছনে পেছনে তাড়া করে 
এগিয়ে যাবে মুঘল সৈম্তবাহিনী। 

কয়েকদিনের মধ্যে .পরভেজ এসে গেলেন । ইচ্ছে করেই তিনি 
কিছু দিন দেরি করেছিলেন। পিতা ও বিমাতার প্রয়োজন যখন 
সঙিন হয়ে উঠবে, তখনই তিনি এসে উপস্থিত হবেন, সম্রাট পিতাকে 
শক্তি যোগাবেন, পুত্রদদের মধ্যে তিনিও যে কম প্রয়োজনীয় নন, 
এটাই পিতাকে বোঝাবেন-_-এ রকম একটা! প্ল্যান তিনি আগের 
থেকেই করে রেখেছিলেন । কেমন করে জানি পরভেজের মাথাঙ্ক 
একটুখানি রাজনৈতিক বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল ! 

পরভেজ আর তার সৈম্তসামস্তকে দেখে জাহাঙ্গীর আর নূরজাহান 
মহাখুশি । সঙ্গে সঙ্গেই তারা পরভেজের এক বিরাট সংবর্ধন। সভার 
আয়োজন করলেন । 

দক্ষিণে যাওয়ার আগে শাহজাহানকে যেমন যেমন সম্মান, 
পদমর্যাদা, খেলাত ও জড়োয়া-অস্ত্র পোশাক, হাতীঘোড়া ইত্যাদি 
দেওয়া হয়েছিল, ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি করা হল পরভেজের সংবর্ধন! 
সভায়। পরভেজ তো খুশীতে টইটন্ুর। আহ্লাদে আবার আটখানা 
হলেন, জাহাঙ্গীর যখন তাকে শাহজাহানের ওপরে স্থান দিলেন, 
তার সৈন্যসংখ্য। শাহজাহানের অধীন সৈন্তসংখ্যার চাইতে অনেক 
বেশি হল। পরভেজ হলেন শাহজাহানকে শায়েস্তা করার জন্য তার 
বিরোধী দলের অধিনায়ক | অবশ্য মহাবৎ খাকে টিপে দেওয়া 
হয়েছিল--পরভেজ শুধু নামে, আসল কাজে মহাবৎ। যুদ্ধব-কৌশলে 
মহাবতের সমান দক্ষতা! ক'জনের আছে? 

ওদিকে খসরুর ছেলে দাওয়ার বকৃস বা বুলাকীর ওপর ভার 
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পড়ল গুজরাট উদ্ধারের । সঙ্গে রইলেন আজিজ কোকা। জাহাঙ্গীর 
নিজে সদলবলে গিয়ে বসলেন আজমীরে | 

এই ফাকে শাহ্জাহানও মাতে ফিরে এসে কম সাজগোজ 
করেন নি। হাতী রে, ঘোঁড়! রে, বন্দুক-কামান, সৈম্ত-সামস্তু), লোক- 
লস্কর,_সে এক এলাহি ব্যাপার ! 

দেখ! যাক বাপ হারেন, কি ছেলে হারে | 


শাহজাহান খবর পেলেন, মহাবং আর পরভেজ এেগিঙ্কে 
আসছেন । শাহজাহানও এগিয়ে গেলেন, আরও আগে গেলেন, 
সেনাপতি যছুরায় ও উদয়রাম । সঙ্গে একদল মারাঠি অশ্বারোহী । 
শাহজাহান উত্তরের বাহিনীকে দক্ষিণে 'গেরিলা" যুদ্ধ দিয়ে আটকাতে 
চাইলেন__ঠিক যেমনটি মালিক অন্বর করেছিলেন । 

কিন্তু এই গেরিলা" নীতিতে শাহজাহান যে যে প্যাচ দিতে 
লাগলেন, মহাবৎ খা উল্টে! প্যাচ দিয়ে তার প্রত্যেকটা কাটিয়ে 
দিলেন। তার সব চাইতে প্রাণঘাতী প্যাচ ছিল ভূজুংভাজুং দিয়ে ও-দল 
থেকে লোক ভাঙিয়ে নিজের দলে নিয়ে আসা । মহাবতের কৌশলে 
শাহজাহানের দল ছেড়ে চলে গেলেন সেনাপতি রুস্তম খা আবু 
বরকন্দাজ খা-_শাহজাহ।নের বুকের ছুটি পাঁজর । প্রা তো গেলেনই; 
প্রেদের পেছনটানে আরও কিছু ওদিকে চলে গেল। সবচাইতে 
মারাত্মক ব্যাপার--শাহজাহানের হাতে একখান? চিঠি পড়ল, যান 
মধ্যে একেবারে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, খানখান। আর তার ছেলেরাও 
মহাবতের দলে চলে যাচ্ছেন। 

“কী আশ্চর্য, আমি বেঁচে আছি তো! সত্যিই কাণ্ডকারখান। 
দেখে শুনে শাহজাহান নিজেকেই যেন আর বিশ্বাস করতে 
পারছিলেন না। যে ক'জনকে পারলেন, যাকে যাকে সন্দেহ হল 
তাদের সবাইকে গারদে পুরলেন বটে, কিন্তু অশান্তি আর দুশ্চি্তাস্ 
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সন ভরে রইল। কারণ অন্যদিকে মহাবতের সঙ্গে তো কিছুতেই 
তোরে উঠছিলেন না । 

শাহজাহান এবার নর্মদা পার হয়ে খান্দেশের ছুর্ভেছ্য হূর্গ 
অসিরগড়ের দিকে ছুটলেন। 

বিলোচপুরের যুদ্ধের পর শাহজাহান যে অসিরগড়ে গিয়ে 
হাপ ছাড়তে চাইবেন, এট! নূরজাহান আগেই বুঝেছিলেন। তাই 
বুদ্ধের পরেই তিনি তার ভাইঝি-জামাই, ছর্গের অধ্যক্ষ মীর 
হাসামুদ্দিনকে চিঠি লিখেছিলেন, “সাবধান, খুব সাবধান । আর যাই 
কর, যে 'বেদৌলত” যে অতি হতভাগা, তাকে বা তার লোকজনকে 
খবরদার ছর্গের ধারে কাছেও আসতে দিও না--.*"- 

সাসামুদ্দিন দুর্গকে সুরক্ষিত করে রাখলেন বটে, কিন্তু ধাহাতক 
শাহজাহান দুর্গের দরজায় গিয়ে হাজির হলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাসামুদ্দিন 
হর্সের দরজ1 খুলে দিলেন, শাহজাহান সগোৌরবে ছুর্গের মধ্যে প্রবেশ 
করলেন । শুধু প্রবেশ করলেন না, হাসামুদ্দিনকে চারহাজারী 
মন্সব্দার করে তাকে আবার মুর্তজ! খা__এই উপাধিতে বিভূষিত্ত 
করলেন । 

শাহজাহান অসিরগড়ের মতো! একটা ছূর্ভেগ্চ জায়গায় আশ্রয় 
পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। তিনি তো শুধু একা নন; গোটা 
পরিবার, আর সেই অনুপাতে দ্িনিসপত্র। কিন্তু অসিরগড়েও বেশী 
দিন থাকতে পারলেন না| বিশ্বীমঘাতকতা, ষড়যন্ত্র আর মহাবতের 
পিছু ধাওয়ার ফলে শাহজাহান তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিরে তাণ্তী 
নদী পার হয়ে চলে এলেন গোলকুগ্ডার-_সেখান থেকে পুবমুখো 
যাত্রী করে একেবারে উড়িষ্যায়। মাঝে একবার মালিক অন্বরকে 
স্বাচাই করে দেখেছিলেন সেখানে কোন সুবিধে হয় কি না| সেখানে 
বার্থ হয়ে শাহজাহানের দূত গেল বিজাপুরে | সেখানে আদিলশাহ 
শাহজাহানের দূতকে এমন বকুনি বকে দিলেন যে, সে বেচারী ফিরে 
জাসবার পথ পায় না । 
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উডভিষ্যায় যে সব রাজকর্মচারী ছিলেন, তার হঠাৎ শাহজাহানের 
আবির্ভাবে ভ্যাবাচাকা থেয়ে গেলেন- ছুটে পালালেন বাংলাদেশে । 
সেখানে তখন ছিলেন নূরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খা । শাহজাহান 
হুগলীর পতুগীজদের কাছেও একবার আবেদন করে পাঠালেন-_বড় 
বিপদ, তারা যদি একটু সাহায্য করে তো ভবিষ্যৎ সম্রাটের প্রাণটুকু 
বচে। কিন্ত পর্তগ্রীজরা এ কথায় কানই পাতল না । তবে কিছু ফল 
হয়েছিল, কিছু কিছু জায়গীরদার, কিছু ব্লাজকর্মচারীরা শাহজাহানের 
দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম খ! তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজমহলে 
উপস্থিত হলেন। এটি গেলে আর দেখতে হবে না গোট। 
বাংলাদেশ উড়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিপদে পড়বে উড়িষ্যা আর 
বিহার । 

ইব্রাহিম খা! প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন রাজমহল রক্ষা করার, 
কিন্ত পারলেন না। শাহজাহানের বাহিনীর লঙ্গে মুঘল সৈন্যের যে 
(সংঘর্ষ হল তাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। অন্যদিকে আবছুল্লা 
খা আর রাজা ভীম-_দুজনেই শাহজাহানের বশংব্দ-বর্ধমান ও 
পাঁটনা নিয়ে নিলেন। অনেকেই সম্রাটের পক্ষ ছেড়ে আবার 
শাহজাহানের পক্ষ নিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা__মোটামুটিভাবে 
শাহজাহানের হাতে এসে গেল । শাহজাহান এবার চেষ্টা করলেন 
পলাহাবাদ আর অযোধ্যা নিয়ে নিতে । এ ছুটি হলেই তার এ 
দিকট] বেশ একটা শক্ত ধাটি তৈরি হে | কিছুদিন ঝড় ঝাঁপটার 
পর শাহজাহানের মন খুশি খুশি হয়ে উঠল । 

এ হাপিখুশি মনেই তিনি আবছুল্লা খা আর রাজা ভীমকে এক 
নৌবহর দিয়ে পাঠালেন এলাহাবাদের দিকে |. আবছুল্লা খা 
এলাহাবাদ অবরোধ করলেন। ভীম খানিকটা দূরে রইলেন । 
শর্ইিজাহান নিজে গিয়ে দখল করলেন জৌনপুর | দরিয়া খা গেলেন 
অযোধ্যার মানিকপুরে 

এদিকে পরভেজ আর মহাবৎ চুপ করে বসে নেই। তারা যেই 
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শুনলেন শাহজাহান তান্তী নদী পার হয়ে একেবারে পুবের মানুষ 
বনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তারাও বুরহানপুর ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। 
পথে কী বৃষ্টির তোড়! তবে নদীনাল! ডিঙিয়ে তারাও এসে হাজির 
হলেন এলাহাবাদের কাছে। এলাহাবাদ তখন প্রাণপণে রক্ষা 
করেছিলেন সম্রাট পক্ষের রুস্তম খাঁ। নূরজার্র্ম ছকুম দিয়ে পাঠালেন 
- শাহজাহানকে ছেড়ে কথ] বলো নাহয় জ্যান্ত বন্দী করে, ন| হয় 
তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়ীও । 

আবছৃল্ল। খা! যখন শুনলেন, দক্ষিণের শক্ররা এসে পড়েছে,তাদের 
সৈম্ত ও অস্ত্রসংখ্য। ভয়াবহ রকমের বেশী, তখন আর তিনি এলাহাবাদে 
থাকা বিবেচনা বোধ করলেন না, ঠিক করলেন তাড়াতাড়ি অবরোধ 
উঠিয়ে চলে যাবেন । 

ওদিকে শত্রসৈন্য যাতে সহজে কাছে না আসতে পারে, সে জন্য 
শাহজাহানের লোক আগের থেকেই প্রায় সব কটি নৌক1 আটকে 
ফেলেছিল, নদীর ওপর তীক্ষু দৃষ্টি রেখেছিল। 

মহাবৎ খা ব্যাপার দেখে আবার তার পুরোনে! কৌশল প্রয়োগ 
করলেন, শক্রর দলের লৌক ভাঙাতে লাগলেন । প্রথম স্থানীয় 
জমিদারদের বশ করে তাদের কাছ থেকে খান ত্রিশেক নৌকা 
বাগালেন, তারপর দৃষ্টি ফেললেন খাস শক্রর নৌবহরের দিকে । 
শাহজাহানের নৌ-অধ্যক্ষ নৌবাহিনীর মধ্যে একে তো বিশ্বস্তার খুব 
একটা বন্ধন ছিল না, তার ওপর মহাবৎ খাঁর কৌশল তাদের মধ্যে 
এমন এক ভাঙন ধরিয়ে দিল বে, গোটা নৌবহরটাই এলাহাবাদ 
ছেড়ে দিয়ে চলে এল বাংলাদেশে ! যার] এলাহাবাদের হুর্গ অবরোধ 
করে রইল, তারা কি খাবে, কি পরবে, সে দিকে তার কোন 
চিন্তাই করল না। শাহজাহান অকুল সমুদ্রে পড়লেন । সরবরাহের 
পথ একেবারে বন্ধ, দলের লোকগ্তলে। হাওয়া । কী আশ্চর্ষ মানুষের 
মধ্যে এত বিশ্বামঘাতকতাও থাকতে পারে ! ৯ 

চিন্তা করে আর লাভ কি? শাহজাহান বুক বেঁধে দাড়ালেন । 
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যুদ্ধ করতেই হবে। এক ফীকে সেনাপাত দারয়া খা তার 
ম্যপামস্ত নিয়ে হাজির হলেন। শাহজাহান আর দরিয়া খায়ের 
নন্য মিলে হল দশ হাঁজার। অপর পক্ষে তাকিয়ে তো চক্ষু স্থির ! 
আটপক্ষে সৈন্সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। অর্থাৎ শাহজাহানের 
পতি একজন সৈন্যের মাথাপিছু ছিল সআাটপক্ষের চার-চার জন মৈন্য। 

তা হোক। শাহজাহান যুদ্ধ চালালেন. রাজা ভীম সামরিক 
চায়দায় নিপুণ ছিলেন। তার সাহায্যে শাহজাহান উৎসাহিত 
[লেন। ওদিকে আবছুল্প1 খা সমানে বোঝাতে লাগলেন-_যাতে 
াহজাহান কিছুতেই সামনাসামনি যুদ্ধ না করেন। তিনি 
গাহজজাহানকে পরামর্শ দিলেন, হয় অযোধ্যার ভেতর দিয়ে দিল্লীতে 
চলে যান। না 'হয় সোজ]1 দক্ষিণে ফিরে যান'*""*' 

ভীম কিন্তু এ নীতির একেবারে বিরুদ্ধে গেলেন। শাহজাহানও 
গাইলেন না? কাপুরুষের মতে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে 
দল্লীতে কিংবা, দক্ষিণে ফিরে যেতে | 

শাহজাহান তাড়াতাড়ি কামান বন্দুক দিয়ে সৈন্য সাজিয়ে 
ফেললেন । কিন্তু আর কিছু বন্দোবস্ত করার আগেই সম্রাটের 
১সন্যবাহিনী তিনদিক থেকে শাহজাহানকে ঘিরে ধরুল, বৃষ্টির ধারার 
মতো গুলি আর তীব্র বর্ষণ হতে লাগল । রাজা ভীম অদম্য সাহসের 
নঙ্গে এর জবাব দিতে লাগলেন, সামনে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল, আঘাতে 
আঘাতে জর্জরিত হল নিজের শরীর তবু চোখের সামনে পৃথিবীর 
সবটকু আলো নিভে যাওয়ার পুঝ মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি অস্ত্র হাতে 
প্রতিপক্ষকে আঘাত হানলেন, তারপর এঁ যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত দেহে 
লুটিয়ে পড়লেন । 

রাজ। ভীমের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে এন্গই শাহজাহানের বাহিনী 
টুকরো টুকরে। হয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রের শৃঙ্খলা ভুলে যে যেদিকে 
পারল ছুটে পালাল। শাহজাহান কোনরকমে প্রাণে বেঁচে একটি 
আহত ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। 


১৬৫ 


মহাবৎ খা যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করলেন । 

শাহজাহান প্রথমে গেলেন রোটাসে। সেখানে তখন জন্ম 
হয়েছিল সবচেয়ে ছোট ছেলে মুরাদের । স্ত্রী মমতাজ ছিলেন অত্যন্ত 
হুবল ও অশক্ত। 

শাহজাহান রোটাসে মাত্র তিন দিন রইলেন | চার দিনের 
দিনই তিনি সেখান «থকে রওনা দিলেন। আবছুল্লা খায়ের 
তত্বাবধানে মমতাজ আর ছেলেরা রোটাসেই রইলেন । শাহজাহান 
রওনা হবার আগে তার নিজের লোক বাংলাদেশের গভর্নর দরাপ 
খাকে চিঠি লিখে পাঠালেন) তিনি যেন সৈম্থসামস্ত লোকলস্কর নিয়ে 
শীগগির ঘুরি বলে একটা জায়গায় তার সঙ্গে যোগ দেন। 

দরাপ খা ছিলেন খানখানার ছেলে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য 
ণাহজাহান একবার বাপ-ছেলেকে গারদে পুরেছিলেন বটে; তারপর 
ববস্থা বুঝে দরাপ খায়ের স্ত্রীছেলে-ভাইপোকে জামিন রেখে ওদের 

ক্তিদিয়ে আবার কাজের ভার দিয়েছিলেন । 

দরাপখা! চিঠি পেয়ে মুখ বীকিয়ে হাসলেন । নিজের মনে 
'বড়বিড় করে বললেনঃ “ভাউবেন, তবু মচকাবেন না""'মুরোদ কত 
সে তো বোঝাই যাচ্ছে। শুধু এখান থেকে ওখানে ছোট, ওখান 
থেকে এখানে এস | আমার ঘাড়ে শয়তান চাপে নি যে, বাংলাদেশের 
আরামের গদি ছেড়ে তোমার সঙ্গে ছেঁড়া কাপড়ের মতে ফরফর 
করে কেবল উড়তেই থাকব."'""' 

দরাপর্খা উত্তর দিলেন-_-“এখান থেকে কি আমার এক পা! 
নড়বার উপায় রেখেছে এখানকার হতভাগ! জমিদারগুলো ? 
আমাকে আটকে-_-বলতে গেলে প্রায় বন্দী করে রেখেছে না! এর 
তো! সমানে আমাকে আপনাকে চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছে । এ অবস্থায় 
আপনিই বলুন ন। কেন, যাওয়া কি সম্ভব ?? 

শাহজাহান সবই বুঝলেন, তবে দরাপ খায়ের বিশ্বাসঘাতকতা 
এবার আর তেমন আঘাত দিল না। মনুষ্য চরিত্রের যে খেল! তিনি 
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এই কাজে নামার পর থেকে দেখতে পাচ্ছেন ! কী বেইমান বেআদন 
লোকগুলো ! ঠিক আছে ।. আমারও একদিন সময় আসবে । মেদিন 
সব কটাকে দেখে নেব-"-"*" ও 

দরাপ খায়ের দলত্যাগে কিন্তু শাহজাহানের বেশ খানিক? 
অসুবিধে হয়ে গেল৷ পৃৰ দিক থেকে আবার নোতুন উদ্যমে জে্ছে 
ওঠার আশা একেবারে ডুবে গেল। শাহজাহান বুঝলেন, আক 
এখানে নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে- আবার দক্ষিণে । তাহ 
আগে গেলেন, রাজমহলে। সেখানে কিছু জিনিসপত্র পড়েছিল, মেগুজি 
গুছিয়ে নিয়ে চলে এলেন দক্ষিণে । 

এই ফাকে দক্ষিণের আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছিল€ 
বিজাপুরের আদিল শাহ আর আহমদ নগরের মালিক অশ্বর ছুছনে 
দুজনের দিকে তাকিয়ে দূর থেকে সমানে ঘুষি বাগাচ্ছিলেন, আর 
দুজনে একই সময়ে ভাবছিলেন__এই সময় যদি মুঘলদের একটু 
সাহায্য পাওয়া যেত! ছুজনেই লোক পাঠিয়েছিলেন মহাবতের 
কাছে। মহাবতের কুটকচালি বুদ্ধির অভাব ছিল না । তিনি প্রথে 
দুপক্ষকেই তা? দিয়ে দিয়ে গরম রাখবার চেষ্টা করলেন । কারু 
তিনি জানতেন, যে-কোন এক পক্ষে যোগ দিলেই অপর পক্ষ 
শাহজাহানের দল নেবে । শাহজাহান যখন গোলকুণ্ডায় পালিকে 
গেলেন, সেখান থেকে আবার বাংলায়__তখন নিশ্চিন্ত হয়ে মহাবিং 
খা বিজাপুরের সঙ্গে হাত মেল্'লেনঃ মালিক অশ্বরকে চ্যালেছ 
করলেন । মালিক অম্বর এই ছুই শত্রুর মৈত্রীতে আশঙ্কিত হলেন 
পরিবার পরিজনদের দৌলতাবাদ ছুর্গে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চলে গেলেন 
একেবারে গোলকুগ্ডার সীমানায় । এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি 
কিছুতেই তৈরি হতে পারছেন ৮ তৈরি হবার কোন সম্বলও তাক 
নেই। এদিকে মহাবৎ খা তার দলবল নিয়ে প্রস্তুত হলেন, বিজাপুবগ 
তাই। মালিক অন্বর যে এবার সরাসরি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বেন, 
এতে আর কারও কোন সন্দেহ থাকল না। কিন্তু হায় রে অনৃষট 
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কোথা থেকে ম্যাজিকের মতে! কি যেন একটা হয়ে গেল। মালিক 
অন্বর ঝড়ো হাওয়ার মতো! বিদরে বিজাপুরের সৈম্তদের একেবারে 
ধরাশায়ী করলেন। সুলতান আদিল শাহ প্রাণের ভয়ে বিজাপুর 
দুর্গে আশ্রয় নিলেন, মালিক অন্বর সেই দূর্গ অবরোধ করে সুলতানকে 
আটকে ফেললেন, ভাতুড়ির যুদ্ধে বিজাপুর সৈম্তদের আর একবার 
মাথা ঘুরিয়ে দিলেন । 

ঠিক এমনি সময় শাহজাহান উড্ভিষ্যা, তেলিঙ্গানা পার হয়ে 
হাজির হলেন নিজাম-উল্-মুল্কের রাজ্যে, আর বলা বাহুল্য মালেক 
অন্থর দুহাত বাড়িয়ে তাকে আহ্বান জানালেন । শাহজাহান সেই 
আহ্বানে সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না । এতদিন শাহজাহান 
আর মালিক অশ্বর ছুজন ছুজনের দিকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে এমেছেন। রাজনীতির রসিকতায় তার। এখন হলেন প্রাণের 
দোস্ত, এক কাজের বন্ধু। ৃ 

শাহজাহান যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন 
বুরহানপুর। আক্রমণের তোড় সামলানে। সেদিন বুরহানপুরের 
কর্মকর্তাদের অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত 
হলেন পরভেজ ও মহাঁবৎ খাঁ, সঙ্গে অগণিত দুর্ধর্ষ সেনা ও সেনাপতি । 

ব্যাপার বুঝে শাহজাহান চলে গেলেন বালাঘাটের রোহানপুরে, 
'আর সেখানে গিয়েই তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আর 
সেই মুহুতেই প্রধান সহায় আবছুল্লা খাবিনি সআটের পক্ষ ছেড়ে 
এ দলে চলে এসেছিলেন) হঠাৎ সংসারধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইন্দোরে চলে 
গেলেন, সেখানে সাধন-ভজনে মেতে উঠে একেবারে ফকির বনে 
গেলেন। তার আগে, একদ। দলত্যাগ করে আসার জন্য অনুতাপ 
ও দুঃখ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে খানকয়েক চিঠি লিখে পাঠিসছে 
দিলেন। 

আবছুল্প। খ! তো নোতুন সাধনায় মেতে উঠলেন । ওদিকে সম্রাটের 

বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করার জন্য শাহজাহানের এতদিনের সাধন] কিন্তু 
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বানচাল হবার যোগাড় হল। অবশ্য সম্রাটের সেনাবাহিনীর সংখ্যা 
ও দুরধর্বত1 দিন দিনই বেড়ে চলছিল, উপরস্ত দক্ষিণের বিজাপুর, 
গোলকুণ্]া সবই ছিল ওদের হাতে । কেবল বিহারের রোটাস আর 
খান্দেশের অসিরগড় ছিল ত্বার হাতে । কোথাও ন্বস্তিতে' এতটুকু 
বিশ্রাম করার ন্যোগ শাহজাহানের ছিল না । সেনাপতিদের মধ্যে 
কেউ যুদ্ধে ফৌত হয়েছে কেউ অপর পক্ষে যোগ দিয়েছে। সর্বোপ্ি 
রোগের আক্রমণে শাহঙরাহাঁন বুঝলেন, এই মুহূর্তে আর কিছু করা 
অসম্তভব__-জয়-পরাজয়, মরণ-বাচন-_যাই হোক না কেন। 

জয় না হোক, বাচতে হবেই । | 

শাহজাহান জাহাঙ্গীরকে চিঠি লিখলেন, আমার সব কাজের জন্য 
আমি দুঃখিত, অনুতপ্ত_-সআ্াট আমাকে ক্ষমা করুন-*..' 

ক্ষমা! জাহাঙ্গীর করবেন না, করবেন নূরজাহান। নুরজাহান 
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিঠিখানা পড়লেন, অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন, গভীর 
ভাবে চিন্তা করলেন। চিন্তা ভাবনা তো শাহজাহানের চিঠিখান! 
পাওয়ার পরে করছেন না, কিছু দিন আগের থেকেই নূরজাহানের 
রাঁতের ঘুম দিনের বিশ্রাম চলে গেছে। চলে তো যাবেই । একটা 
বিরাট সন্দেহ যে মনের মধ্যে কেচোর মতো! কিলবিল করছে-_কদিন 
ধরেই করছে। মহাঁবৎ খা আর পরভেজের বন্ধুত্টট| যেন বড় বেশী 
গাঢ় হয়ে উঠেছে! ওরা যেন একটু বেশী মেতে উঠেছেন দক্ষিণের 
ব্যাপার নিয়ে! জয়ের উল্লাসে ওপরে আবার বাড়তি কেন উল্লাস 
দের মনে বাসা বাধছে না তো? দক্ষিণী অভিযানের স্বযোগে 
আজ তাদের শক্তি সামর্থ্যের তো কোন সীমা নেই। 

নূরজাহানের চোখের সামনে যেন একটা কালো পর্দা ঝুলতে 
লাগল। আর দেরি করা নয়__যশোক করে পাশা উল্টোতে হবে| 

নূরজাহান শাহজাহানকে চিঠির উত্তর দিলেন- দৃঢ় ভাষায় 
সংযত চিঠি। মনের সন্দেহ-উত্তাপের কোন চিহ্নই তাতে ছিল 


আগ্রহের সঙ্গে শাহজাহান চিঠিখান1! পড়লেন****''ক্ষমা নিশ্চয় 
কর! হবে | কিন্তু তার আগে রোটাস ও অসিরগড় ছেড়ে দিতে হবে; 
আর পাঠাতে হবে পুত্র দারাশিকো৷ ও আওরঙ্গজেবকে । তারা এখন 
থেকে জাহাঙ্গীর-নৃরজাহানের কাছেই থাকবে ...... | 

শাহজাহান আর কিছু ভাবলেন না, চিঠির ছুটি প্রস্তাবই তিনি 
মাথা পেতে নিলেন। এখন আর কিছু নয়, এখন মাথা নিচু করে 
শুধু শুনে যাওয়া । 

শাহজাহান সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন, অসিরগড় ও রোটাসে। 
সেখানে আর যেন তার নিজের লোক না থাকে, ও ছটোই তুলে 
দেওয়। হোক সম্রাটের হাতে । 

শাহজাহান এর পরে তাকালেন দারাঁশিকো আর আওরঙ্গজেবের 
দিকে । একটির সবে দশ বছর পূর্ণ হয়েছে, অন্তটির আট চলছে। 
কচিমুখে মুঘল রাজবংশের সম্রম | তবু.-***" 

শাহজাহান আর দেরি করলেন না, সম্রাট-পিতাকে উপহার 
দেবার জন্তে প্রায় দশ লাখ টাকার জিনিসপত্র দিয়ে দারাশিকো। আর 
আওরঙ্গজেবকে লাহোরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন | শাহজাহান 
আর বাকি সবাইকে নিয়ে নাসিকে চলে যাবেন বলে স্থির করলেন । 
প্রচুর অর্থ আর বিরাট সাম্যের জলাঞ্জলি দিয়ে ভাগফলের কোঠায় 
শৃন্ত বসিয়ে অবশেষে শাহজাহান দক্ষিণের পর্ব শেষ করলেন । 

আর ঠিক এমনি সময়ে উত্তরের একটা খবরে শাহজাহান ভীষণ 
চমকে উঠলেন | 


জাহাঙ্গীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন, নূরজাহান আরও বাস্ত 
হলেন। কিছুদিন ধরে যে সন্দেহট! মনের মধ্যে কিলৰিল করছিল, 
সেটা এখন হিলহিলিয়ে উঠল । মহাবৎ খা আর পরভেজের এত 
গলাগলি নূরজাহানের মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। খসরু নেই, 
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শাহজাহান মুখ লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন॥ তবু নূরজাহান চিন্তার ঝড়ে 
নাজেহাল হয়ে গেলেন। 

জাহাঙ্গীরের কাছে ওপারের ডাক এসে গেছে । সবাই বুঝতে 
পারছে সম্রাটের মেয়াদ আর বেশীদিন নয়। কিন্ত নূরজাহান? কে 
বলবে পঞ্চাশ ছু'ই-ছু'ই ! আটচল্লিশ পার হয়ে যাচ্ছেন, তবু সতেজ 
সটান চামড়ায় এতটুকু জরা আসে নি, পদ্সমুখে প্রবীণতার এতটুকু 
কলঙ্ক রেখা ফোটে নি। চলনে বলনে আসে নি এতটুকু স্থবিরতা, 
দীপ্তিময় চোখছুটি ঢেকে যায় নি কালের য়ান ছায়ায় 

বেগম নূরজাহান সর্বকালের উর্বশী__:621729] 5115. 

এক] নূরজাহান হাজারটি হয়ে প্রতিফলিত হন শিস্মহলের 
দেওয়ালের অসংখ্য টুক্রে-আয়নায়। বুদ্ধিমতী নূরজাহান বুঝতে 
পারেন, এই পুথিবীতে সুদীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ নিয়েই তিনি জন্মেছেন, 
তার এ নিখাদ সৌন্দর্ধে অটুট স্বাস্থ্যে মৃত্যুর আহ্বান আসবে অনেক 
পরে) সম্রাট চলে যাওয়ার অনেক বছর বাদে । সে ক'টি বছর তো 
নূরজাহানকে বাঁচতে হবে মহীয়সী হয়ে? শক্তিময়ী হয়ে-"'**"তা হলে! 
সেই জন্যই তো সন্দেহটা মনের মধ্যে অমন করে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে 
ওপর দিকে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে । 

মহাবৎ আর পরভেজ-_ছুটে1 যেন নাম নয়, গন্গনে লাল ছটো 
গরম শিক- যেখানে লাগছে ছ্থ্যাক ছ্বাক করছে। 

পরভেজ এতদিন ছিলেন “নধিকার নিশ্চিন্ত । তিনি. জানতেন 
খসরু-খুরমের সঙ্গে তিনি পারবেন না| তাই এতদিন তিনি সামনে 
আসেন নি, কোন কিছু চেষ্টা করেন নি। বোধ করি খুব বড় রকমের 
কিছু একটা স্বপ্নও দেখেন নি। বাপের সিংহাসন এতদিন পর্যস্ত তো 
কত দূরে কত অস্পষ্ট হয়ে দীড়িশে ছিল। পরভেজ তখন নেশ! করতেই 
ব্যস্ত ছিলেন, সিংহাসন কতদূরে খতিয়ে দেখবার তো সুযোগ হয় নি। 

কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল, পাঁশা উল্টে.ভাগ্য পরভেজকে টেনে 
নিয়ে এল একেবারে সিংহাসনের কাছে। এক পাশে দাড়িয়ে 
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পরভেজ দেখলেন, সিংহাসনের আর এক পাশে অপেক্ষা করছে 
শাহরিয়র | পেছনে রয়েছেন ইঙ্গিতময়ী নূরজাহান । 

পরভেজের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। এ শাহ্রিয়র ; 
ন-ম্থদনী শাহরিয়র! কেবল ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতো 
তাকিয়ে থাকে । নূরজাহানের চেষ্টার ক্রটি নেই। তাই বুঝি এর 
পরে সেই হবে রাজা । মুঘল-সিংহাসন বৈধ অধিকারী! আর পরভেজ 
বুঝি এসেছেন বানের জলে ভেসে? এতদিন .তো৷ তিনি চুপ 
করেই ছিলেন ! এতদিন শুধু শাহজাহান হৈ-চৈ করেছেন, বীরত্ব 
দেখিয়েছেন। কিন্তু এখন আর কাকে ভয়? 

পরভেজ গজগজ করতে লাগলেন | মদের নেশাটা ছুটে গিয়ে 
তাকে এখন অন্য নেশায় পেয়েছে--সে নেশ! আশার নেশা। 
সিংহাসনের নেশা । 

এ সিংহাসন আমার, আমিও কারে। চাইতে কম যাই না... 
পরভেজ মদের পান পাত্রে চুমুক দিতে দিতে আরও উত্তেজিত ক্রুদ্ধ 
হয়ে উঠলেন। 

মহাবৎ এসে পাশে দ্রাড়ালেন_-“বটেই তো মুঘল সিংহাসন 
আপনার নয় তে। কার ? খসরু যখন মুত? শাহজাহান যখন পরাজিত, 
তখন আর ভয়ট। কাকে? আর সম্রাট তে! একবার আপনাকে 
উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণাই করেছিলেন"****-) 

মহাবৎ খাকে সামনে দেখতে পেয়ে? তার কথা শুনে পরভেজ যেন 
অনেকটা স্বস্তি পেলেন, মহাবৎ খায়ের বন্ধুত্ব যেন স্বর্গের আশীবাদ। 

“এ শাহ্রিয়র বসবে রাজতখতে, আপনি আবার ফিরে যাবেন 
বিহারে কিংবা এলাহাবাদে-_-এ কখনও হয় না, হতে পারে না; 
পরভেজের কানের কাছে মহাবৎ যেন ভ্রমর গুঞ্ধনের স্বর খেলিয়ে 
যান। পরভেজ পরম আশ্বাসে মহাবৎ খায়ের মুখের দিকে তাকিল়ে 
থাকেন। তিনি শুধু এক! নন, মুঘল সাআজ্যের প্রতিটি মানুষ শ্রদ্ধা 
আর ভক্তি নিয়ে তাকিয়েছিল মহাবতের দিকে । তার বীরত্ব যুদ্ধ 
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কৌশলেই তো' সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসন রক্ষা পেয়েছিল, সম্রাজ্ী 
নূরজাহানের সম্মান অক্ষুপ্ন ছিল। "শাহজাহানের মতো ধারালো! 
অস্ত্রকেও কিছু দিনের জন্য ভোত। বনে যেতে হয়েছিল। সেই মহাবৎ 
খা বন্ধু হয়ে দাড়ালেন পরভেজের পাশে । ্‌ 

একদা নূরজাহান-'জুনতার? ঘোর বিরোধী ছিলেন এই মহাবৎ 
খ! নিজেও ছিলেন 'জুনতা'-পার্টির ছুচোখের বালাই, আর এই 
বিরোধিতার পরোক্ষ ফল হিসেবে বহু দিন পর্ষস্ত মহাবৎ ছিলেন 
রাজদরনারে অবজ্ঞেয় ও একঘরে । এমন এক সময় গেছে যখন 
তার সর্ব যোগ্যতাকে নূরজাহান ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন, 
রাজ্যের কোন ব্যাপারে তাকে গুরুত্ব দেন নি, দিতে শঙ্কিত 
হয়েছেন; নিজের শক্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আরও সতর্ক হয়েছেন । 
শাহজাহানকে দমন করবার জন্য সেই মহাবৎকেই তো৷ ডাকতে হল। 
নূরজাহান যে নিরুপায় হয়ে মহাবংকে ডেকেছিলেন। নইলে তিনি 
কি জানতেন না যে, মহাবতের সাহায্য আহ্বান করা মানে তাকে 
আকাজ্ষার মগডালে উঠিয়ে দেওয়] ! 

তাঁর ওপর আবার এ পরভেজ | মহাবতের ছায়ায় কিছু দিন 
থেকে সেও যেন কেমন সাহসী হয়ে উঠেছে । সেও ভাবতে শুরু 
করেছে যেন কেউকেটা হয়েছে, এখন সিংহাসন নিলেই হয়। স্থুযোগ 
পেলে হেলে সাপও তা হলে ফণ! তূলতে পারে ! 

নৃূরজাহানের মুখে একটু ১হ হাসি খেলে গিয়ে পরমুহ্র্তে আবার 
মিলিয়ে গেল। কাটার বিরুদ্ধে তিনি কাট! লাগিয়েছিলেন। একটি 
কাট] নরম হয়েছে, কিন্ত আর একটি কটা যেন নৃরজাহানকে বিধবার 
জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে । 

সত্যিই তাই। মহাবৎ খ* গ্তদিন পরে সুযোগ পেয়ে সত্যিই 
নূরজাহানকে শিক্ষা দেবার তালে আছেন। শাহরিয়রকে সামনে 
রেখে নূরজাহান যেমন পুতুলনাচের দড়ি ধরেছেন; পরূভেজকে সামনে 
নিয়ে মহাবংও তেমনি পুতুলনাচের দড়ি মাপছেন। 
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পরভেজের কানে কানে মহাবৎ মন্ত্র আওড়ালেন, কোথার 
অকর্মণ্য শাহরিয়র। আর কোথায় ব্যক্তি-পরভেজ ! সিংহাসনে অধিকার 
জ্যেষ্ঠের, কনিষ্ঠের নয়। 

মহাবৎ খ| জানতেন নৃরজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় শাহরিয়রের 
সিংহাসনে বসা মীনেই নিজের ভাগ্যটি মুড়িয়ে খাওয়া__-আবার সেই 
একপাশে সরে থাকা । 

এর যদ্দি উল্টোটা হয়? যদি পরভেজকে সিংহাসনে বসানো 
যায়? তা হলে তো নৃরজাহানের ক্ষমতার চাবিকাঠি আসবে 
মহাবতের হাতে | এত দিনের অবজ্ঞা অনাদর স্ুদনুদ্ধ উঠে আসবে! 
জীবনে মনস্তাপ করার তা হলে আর কিছু থাকবে না। 

মহাবৎ ভাবতে শুরু করলেন-_ সামনে পরভেজ । 

নূরজাহান ভাবতে শুরু করলেন_ সামনে শাহরিয়র | 

আর্ন সবার আড়ালে অতি গোপনে ভাবতে শুরু করলেন আসফ 
খা__সামনে শাহজাহান । 

অসুস্থ জাহাঙ্গীরের সামনে রইল শুধু দিগন্তবিস্তুত মহাকাশ-_ 
মহাশূন্যে ভরা | 


নূরজাহান আবার বাধা পেলেন__বাধা দিলেন মহাবৎ খা । 
বিশালদেহ দৈত্যের মতো মহাবৎ খাঁ নূরজাহানের পথ আটকালেন। 
এবার আন নূরজাহান-চক্র নয়, এবার নূরজাহান একা । তবু তিনি 
ভয় পেলেন না; ভয় পেলে চলবে না । 

নূরজাহান বুদ্ধির ধারে আবার শাণ দিতে বসলেন । প্রথম কাজ 
মহাবতের আওতা! থেকে পরভেজকে সরিয়ে ফেলা । একাঁজে আগ্রহ! 
সাহায্য ও সমর্থন জানালেন আসক খী। তার মনের তারে মৃছু টুং 
টাং শব্দে ধার নামই বাজুক না কেন, বাইরে কিছু প্রকাশ না৷ করলেই 
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হল। বিদ্রোহী শাহজাহানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে 
যেতে তিনি কোন আপত্তি দেখিয়েছিলেন কি? কিচ্ছু না। কাজেই 
এই ব্যাপারেও বোনকে সাহায্য করতে তিনি আগ্রহই দেখিয়ে- 
ছিলেন, দিরুক্তি করেন নি। তা ছাড়া এই সময়টাতেই তো! তাকে 
সবচাইতে বেশী কাজ করতে হবে । সব ক'টি কাটা, টিল, পাটকেল 
ঝাট দিয়ে ফেলে এখনই তো রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে। নইলে 
আর সময় কোথায়? জাহাঙ্গীরের চোখের সামনে প্ৃথিবীন্ রঙ যে 
ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে ! 

পরভেজ আর মহাবৎ খাঁ এই সময় যাত্রা করেছিলেন বুরহান- 
পুরের দিকে; পথে সরংপুরে কয়েক দিনের জন্য থেমেছিলেন। 
এখানেই মহাবৎ খা সম্রাটের শিলমোহরকরা একখানা ফরমান 
পেলেন-_-তাকে বাংলার স্থুবাদার কর! হয়েছে, তিনি যেন এক্ষুণি 
সেখানে গিয়ে কাজ বুঝে নেন। আর তার বদলে পরভেজের সঙ্গে 
থাকবেন খানজাহান লোদি। তিনি পরভেজের কাজে সাহায্য 
করবেন, তাকে পরামর্শউপদেশ দেবেন। ওখানে মহাবতের আর 
কোন দরকার নেই-*'**' 

পরুভেজ বেঁকে বসলেন । মহাবতের সঙ্গে কিছুদিন মিলে মিশে 
সবে সিংহাসনের মাহাত্ম্য বুঝতে শিখেছেন, নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে 
সচেতন হয়েছেন, মহাবতের সাহায্যে নিজের কাজে আরও এগিয়ে 
যাবেন বলে ঠিক করছেন, আর সেই তুর্তেই কিন। 'এই ফরমান! 

পত্রবাহককে পরভেজ বলে দিলেন-_মহাবৎকে তিনি ছাড়তে 
পারবেন না; অতএব খানজাহান লোদিকে শুধুমুছ পরামর্শ দিতে 
আপতে হবে না। 

পত্রবাহক ফিরে গেলেন, সম্রাট অ'" সম্রাজ্জীর কাছে সব খবর 
পেশ করলেন । সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ফরমান গেল পরভেজের কাছে। 
এবারকার ফরমানের ভাষা ছিল কড়া_মহাবৎ যদি বাংলায় যেতে 
অনিচ্ছুক, তে! তাড়াতাড়ি চলে আনুন সম্রাটের দরবারে | শাহ্জাদ। 
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তার আমীরদের নিয়ে থাকুন বুরহানপুরে। এর যেন অন্যথা 


এবার পরভেজ ভয় পেলেন, তিনি তাড়াতাড়ি খানজাহান 
লোদিকে অভ্যর্থনা করলেন । অন্যদিকে মহাবং চলে এলেন বাংলা 
দেশে। 

এই সংবাদে নূরজাহান আর আসক খা ছ'জনে ছু'জনের মুখের 
দিকে ক্টাকিয়ে একটু মুছ্ব হাসলেন! পরভেজ ও মহাবতে যে জুটি 
বেঁধে উঠছিল, শেষপর্যন্ত যে ছাড়াছাড়ি হল, এ যথেষ্ট । 

'এখন আসল কাজ বাকি? নূরজাহানের কথায় আসফরখ! বোনে 
মুখের দিকে তাকালেন,_“মহাবংকে এবার সরিয়ে ফেলতে হবে। 
পাঁচজনের সামনে নাজেহাল করে লাঙ্গন। দিয়ে মহাবংকে তলাঙ্ 
ফেলতে হবে। নইলে ওর হাত থেকে আমি তুমি কেউ রক্ষা 
পাব না'"" 

অতএব মহাবতের' কাছে আবার লোক গেল এবারকার আদেশ 
ছিল শাহজাহানের বিদ্রোহের সময় বাংলা-বিহার থেকে মহাবৎ খু 
যে হাতীগুলি পেয়েছিলেন সে সব ক'টি যেন সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়, আব জায়গীরদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে যে অগুণতি 
টাকা পয়সা পেয়েছিলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারও যেন একটং 
হিসেব পাঠিয়ে দেওয়া হয় । এত দিন হিসেব না দেওয়াটাই তে! 
মস্ত ত্রুটি হয়ে গেছে-*1| 

বটে! মহাবৎ বুঝলেন তার চারদিকে জাল বিছানো হচ্ছে 
আশ্চর্য, এরা! একবার মনেও রাখলেন না, রাজ্যের কত বড় বিপছ্গে 
এমে আমি দ্াড়িয়েছিলাম ! বিদ্রোহী শাহজাহান যেভাবে ফুষে 
উঠেছিলেন, আর কারো সাধ্য ছিল তাকে দাবিয়ে রাখা! কাজেন 
বেলায় আদর করে ডেকে এনে এখন বিপাকে ফেলার চেষ্টা! কাজ 
ফুরোলে পাজি? কি গুণের বালাই নিয়েই না মহারাণী সম্রাটকে 
অন্ধ করে রেখেছেন:""***উঃ-* ০ 


মর্মাহত মহাবৎ কুদ্ধ হয়ে উঠলেন । 

নূরদ্দাহানকে তিনি কি আজকে চিনেছেন? চিনেছেন প্রথম 
থেকে । নুরজাহান-চক্রের সুত্রপাত থেকে । সেই নূরজাহান এখন 
সময় বুঝে তাকে ধনেপ্রাণে মারবার চেষ্টা করবেন, এতে আর 
আশ্চর্যের কি আছে? 

মহাবৎ খা মুনের মধ্যে কি যেন এক স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন, 
মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। 

মহাবৎ অতি শান্তভানে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাত্রার 
আয়োজন করলেন । এক] গেলেন না। শ্ত্রীপুত্র পরিজনকে নিয়েই 
গেলেন, আর নিয়ে গেলেন হাজার পাঁচেক রাজপুতের এক 
সেনাবাহিনী । অতবড় এক সেলাপভি শাহজ'হান-জয়ী মহাবৎ খা। 
জ'কজমক করে লোকলব্দর নিয়ে যাওয়াটাই তে। স্বাভাবিক । 

সমাট জাহাঙ্গীর এই সময়ে কাশ্শীর থেকে ফিরে লাহোরে 
এসেছিলেন | সেখানে কয়েক মাস বিশ্রাম করে কাবুলের দিকে 
মাত্রা করলেন ; পথে কয়েক দিনের জন্য ঝিলাম নদীর তীরে স্আটের 
ভ্াবু পড়ল। জার এইখানেই মহাবৎ খা সদলে উপস্থিত হয়ে সআটের 
সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। 

অত সৈন্যসামন্ত নিয়ে জঙ্গী বেশে মহাবতের আবির্ভাবকে কেউই 
খুব শান্তচিত্তে মেনে নিতে পারুল না । অথচ কারও সাহনও হল 
ন। এবিষয়ে মহাবৎকে কিছু জিজ্ভাস! করার । তবে মহাবৎকে একথা 
জানানে। হল, সআাট নিজে যতক্ষণ না তাকে ডেকে পাঠান ততক্ষণ 
মেন তিনি দরবারের বাইরে থাকেন । আর যে হাঁতীগুলির বিষয়ে 
খোজ করা হয়েছিল সেগুলি যেন অবিলম্বে সম্বাটের কাছে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়। অবশ্য মহাবৎ খাঁ এ আদেশের আগেই হাতীগুলি 
পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা! করেছিলেন, হাতে ঝামেল। বাখতে চান নি। 

মহাবৎ সত্যিই কোন ঝামেলা চান নি। গোড়া থেকে 
নুরজাহানের ওপর তার রাগ ছিল ঠিকই, কিন্তু সম্রাটের ওপর ছিল 


১৭৭ 
নূরঙ্গাহান-১২ 


অভিমান | নূরজাহানের ব্যবহারে মনের মধ্যে জমে-ওঠা ক্ষোভের 
ব্যধাট। তিনি একবার সম্রাটকে জানাতে চেয়েছিলেন, আর জানতে 
চেয়েছিলেন তার দৌষট। কোথায়, কেন তাকে এমনভাবে নাজেহাল 
করার চেইা হচ্ছে? তিনি তো চিরকাল সম্রাটকে আন্ুগত্যই 
দেখিয়ে এসেছেন । কখনও তো! কোন অবিশ্বাসের কাজ করেন নি ! 

মহাবতের মুখখানা থমথমে হয়ে উঠল। নূরজাহান-জুনতার জন্ম 
থেকে তিনি সআটকে এই ভাকসাইটে বেগমটির কবল থেকে দুরে 
রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জানতেন, না হলে সম্রাটেরই 
অপবাদ হবে) অবনতি হবে। 

“বেগম সাহেবাও চোখ রাঙাচ্ছেন, সম্রাটও অমনি বকুনি দিয়ে 
দিয়ে লোক পাঠাচ্ছেন। একবার ভেবে দেখলেন নী, শাহজাহানকে 
কাত করতে আমার কত মেহনত খরচ হয়েছে। সম্রাট শুধু 
স্ত্রীর কথাটাই শুনলেন, আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখবার 
অবদরটুকুও পর্যন্ত তার হল না!' 

মহাবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর সত্যিই অভিমান করেছিলেন | 

কিন্ত এই ফাকে এমন এক ঘটন]1 ঘটল যাঁর জন্ত মহাবতের সমস্ত 
অভমান বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে অন্ত রূপ নিল | 

মহাঁবৎ তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন বর্খর্দার নামে একটি 
ছেলের সঙ্গে। তবে মুঘলযুগের নিয়ম অনুযায়ী আগে সআাটকে 
জানানে! ও তার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মহাবৎ তার 
কিছুই করেন নি। ফলে নূরজাহান স্থযোগ পেয়ে গেলেন সম্রাটকে 
সংগোপনে বললেনঃ দেখছ, মহাবতের সাহস কত বেড়েছে! মেয়ে- 
বিয়ে দেওয়ার জ্ন্য সম্রাটের অনুমতিটকু পর্যস্ত নেয় নি! একজন 
সেনাপতির এতখানি ধৃষ্টতা সম্রাটের পক্ষে কত বড় অপমান !' 

সম্রাট জাহাঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন- নিয়ে আয় সেই 
ছেলেটাকে, দেখি মহাবং খায়ের কতখানি হিন্মত তাকে রক্ষা করে । 

একটি নিরাপরাধ ছেলে বর্খর্দার__সাতে নেই পাঁচে নেই। 


১৯৭৮ 


তাকে ধরে নিয়ে আপা হল। ছুটি হাত পেছনের ঘাড়ের দিকে মুচড়ে 
শক্ত করে বেঁধে তারপর পা খালি করে দিয়ে পায়ের তলায় যথেচ্ছ 
বেত মারা হল। বেতের ঘায়ে পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল রক্তের ধারা 
বয়ে চলল, আর সেই অবস্থাতেই আহত ছেলেটিকে আটকে রাখা 
হল বন্দীঘরে । 

খবরটি যথালময়ে মহাবৎ খাঁর কানে গেল। বেত তার জামাইকে 
মার! হয় নি, মার1 হয়েছে তাকে, তার সত্তাকে, তার আভিজাত্যকে। 
মহাবতের মনের অভিমান এবার হিস্‌ হিস্‌ করে জ্বলে উঠল । এই 
অপমানের প্রতিশোধ শক্ত হাতেই নিতে হবে। 

বাইরের দিকে কিন্তু কেউ টের পেল না। পাথরের মতো শক্ত 
স্থির ও অচঞ্চল হয়ে মহাবৎ শুধু অপেক্ষা করতে লাগলেন । পাথরের 
গায়ে ধাকা লেগে লেগে ঝিলামের অশান্ত জল ঘুণি হয়ে ঘুরতে 


ঝিলাম নদীর ওপর পাশাপাশি নৌকো সাজিয়ে ব্রিজ তৈরি 
করে তার ওপর দিয়ে স্মাট সদলবলে ওপারে যাওয়ার যোগাড় 
করলেন । ক্রমে ক্রমে সব কিছু ওপারে পাঠানো হল। অন্ত্রপাতি। 
সৈম্তসামন্ত, ধনরত্র, গৃহস্থালির বাবতীয় জিনিসপত্রব_-সব কাটি 
কর্মচারী, লোকজন-_সব। এপারে খুব অল্পই অবশিষ্ট রইল | সম্রাট- 
সআজ্ী রইলেন, আর থাকল কিছু চাকর-বাঁদী, খোজা প্রহরী, অন্তরঙ্গ 
কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী । পরদিন সকাল বেলাতেই সম্রাট এদের 
সবাইকে নিয়ে ওপারে চলে যাবেন “'ল স্থির করলেন । ততক্ষণ তো 
ওপারে সব গুছিয়ে বস্থুক | 

পূব আকাশ লাল হয়ে পরদিন ভোর হল মহাবৎ তৈরি হলেন। 
আজকের সকাল তার জীবনে নোতুন প্রভাত। স্থর্যের কিরণ আরও 


৯৭৯ 


প্রথর হবে, ন। তার আগেই অমানিশা নেমে আসবে জানেন ন1| 
তবু তিনি তৈরি হয়েছেন, তার সৈন্তেরাও তৈরি হয়ে আছে। মহাবৎ 
খ! যথানময়ে করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের উপদেশ দিয়ে রেখেছেন, 
চারদ্দিককার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব নিখুত। 

মহাবৎ খা প্রথমে ছ'হাজার অশ্বারোহীর একটি দলকে পাঠালেন 
ঝিলাম নদীর পারে, ব্রিজের মুখে। একটি লোকও যেন ওপার 
থেকে এপারে না আসতে পারে । আর যদিই ওপার থেকে সআাটের 
সৈন্ত এপারে আসার চেষ্টা করে, তা হলে কোন ইতস্তত, কোন 
দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুন ধরিয়ে ব্রিজ পুড়িয়ে ছাই 
করে দেওয়া হয়--এ আদেশের যেন অন্যথা না হয়। 

মহাবৎ খা এবার গুছিয়ে নিলেন, চকচকে তেজিয়ান প্রিয় 
ঘোড়াটির পিঠে লাফিয়ে উঠলেন, ছুটে চললেন সম্রাটের তাবুর দিকে । 
সঙ্গে বাছাইকরা একদল রাজপুত ঘোড়সওয়ার | 

মহাবৎ খ। নিজের মনেই মাথা নাড়লেন__-“এছাড়া উপায় ছিল 
না সরা | নইলে আপনার সম্মান তে! আমি কখনও ক্ষুপ্ণ করতে 
চাই নি, কখনও না. "***-? 

মহাবং জোরে ঘোড়া ছোটালেন, ঘোড়া ছোটাল রাজপুত 
নৈন্যের! | 

কু গ্যঃ ডেত? (০০81) 1508) বা সামরিক শক্তি দিয়ে চলমান 
শাসনতন্ত্রের আকস্মিক অবসান ইতিহাসে বিরল নয়। 

রাজনীতিতে এমনভাবে আচমকা পাশা ওপ্টানোর নজির যথেষ্ট 
আছে। 

রাজনীতির ইত্তিহাদে এই কুযু; ঝড় সাংঘাতিক, ঝড় ভয়াবহ; 
মেঘহীন নীল আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্র গর্জে ওঠে । একটু চিন্তা 
করার অবসর দেয় না । 


মহাবৎ খা ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন, উদ্দেস্ট ঠির্ক (কুযু দ্য তেত” নয়, কুযু 
দ্য মে” (0০901 0০ 77917)--সআাটকে শুধু একটু বোঝাপড়ার মধ্যে 
নিয়ে আসা;_-একটু খোলাখুলি আলোচন। করে এই বিশ্রী অবস্থার 
অবসান করা । নইলে জোর ফলিয়ে সিংহাসন থেকে সম্রাটকে সরিয়ে 
ফেলার কোন সুদুর উদ্দেশ্যও মহাঁবতের মনে সেদিন ছিল না । 


মহাবংকে ঘোড়। ছুটিয়ে আসতে দেখে সম্রাটের শিবিরে ভয়ের 
আর্তনাদ জেগে উঠল। অন্তত একশ অশ্বারোহী নিয়ে কোন দিকে 
গ্রাহ্য না করে মহাবং প্রধান দরজা দিয়ে শিবিরে. ঢুকে পড়লেন । 
একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, সম্রাট কোথায় | 

মহাঁবৎ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, ঘোড়া থেকে নামলেন, লক্ষ্য করলেন 
কয়েকজন খোজ! বিব্ণমুখে দাড়িয়ে আছে ভেতরের দিকে একট! 
ঘরের সামনে । গোমলখানা | সম্রাট তখন গোসলখানায় ছিলেন । 

জাহাঙ্গীরের জীবনীকার মুতাবিদ খ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন | 
মহাবৎ খায়ের এতখানি ভেতরে ঢুকে আসাটা তিনি পছন্দ করলেন 
নাঁ। মৃহাবতের সামনে গিয়ে বলবেন-ধুষ্টতা আর ছুঃসাহসের 
বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে । আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি সম্রাটকে 
খবর দিচ্ছি।' 

আর সত্তাকে খবর দেওয়া ! মহাবতের মাথায় তখন টাটার 
ব্রাস্টফারনেস জবলছে। মুতাবিদ খ'য়ের কোন অনুরোধ কোন কথাই 
তার কানে গেল না। সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন ছুটে গিয়ে গোসল- 
খানার সামনে দাড়-করানো কতকগুলো তক্তা তরোয়াল দিয়ে টকরো 
ট্রকরে। করে ঘরের মেঝেতে ফেলে দিল. অর ঠিক সেই মৃহূর্তেই 
ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সম্রাট, মখে রাজোচিত গান্তীর্ষ। তিনি 
সবই জানতে পেরেছিলেন, সবই বুঝতে পেরেছিলেন। কোন 
অস্থিরভা তিনি দেখালেন না, ধীরে অচঞ্চল মুখে দরজার বাইরে 
অপেক্ষমান পালকিতে গিয়ে উঠলেন । 
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মহাবৎ খা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কাছে গিয়ে দীড়ীলেন, বিনীতভাবে 
বললেন, 'আসফ খাঁর ঘৃণা থেকে আমি কিছুতেই রক্ষা পেতাম না, 
চরম লাঞঙ্থন। অপমানের ভেতর দিয়ে তার হাতে একদিন না! একদিন 
আমার প্রাণ যেতই। তাই আপনার শরণ নেওয়ার এই ছুঃসাহস। 
আপনি যদি মনে করেন, আমাকে মৃত্যুদণ্ড বা! যে-কোন শান্তি দিতে 
পারেন। আপনার আদেশ পালনে আমি কোন দ্বিধা করব না*" 

ইতিমধ্যে রাজপুত সঙ্গীরা সম্রাট ও তার লোকজনদের ঘিরে 
ফেলেছিল 

জাহাঙ্গীর চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, বুঝতে পারলেন। 
কী ভূল করেছেন। মহাবৎ খা যেদিন থেকে এখানে শিবির 
ফেলেছিলেন, সেদিন থেকে তাদের আরও কত সতর্ক হওয়া? উচিত 
ছিল। নূরজাহান ও আদফ খা দিনের পর দিন মহাবতের সঙ্গে 
শত্রুতা পাকিয়েছেন। অথচ শক্রর আবির্ভাবে এতটুকু সাবধানতা 
অবলম্বন করেন নি! 

এমন বেকুব অবস্থায় পড়ে লজ্জায় অপমানে সম্রাটের মাটির সঙ্গে 
মিশে যেতে ইচ্ছে করুল। ইচ্ছে করল খাপ থেকে তরোয়ালখানা 
সাঁই করে বার করে ধাই করে মহাবৎ খীয়ের মাথায় বসিয়ে দিতে | 
কিন্ত বাধ! দিলেন কর্মচারী মনসুর বাদাখ.সি, সআটকে তুকাঁ ভাষায় 
বললেন, 'আপাতত ধৈর্য ধরুন সম্রাট, পরে একদিন সময় আসবেই। 
সেদিন ভগবানই এই হছুরাত্মরকে শাস্তি দেবেন '****" 

ভাগ্যিস মহাবৎ খা! তৃকাঁ ভাষ। জানতেন না ! 

সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজেকে শক্রসৈন্যের ঘেরাটোপের মধ্যে দেখে 
তরোয়াল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। 

মহাবৎ খা নিজের ঘোড়াটি এগিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে 
সম্টকে অনুরোধ জানালেন, উঠে বন্ন সম্রাট, আপনি যেমন 
স্বচ্ছন্দভাবৰে আপনার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়িয়ে আসেন, এখানেও 
ঠিক তাই করুন, নইলে হয়তো আশেপাশের প্রজার ভাববে তাদের 
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প্রিয় সআ্াটকে আমর বুঝি কোন আঘাত করেছি। আপনি ভাল 
করে স্বাভাবিকভাবে উঠে বন্থুন। আপনার সঙ্গে আপনার বান্দারাও 
যাবে” 

জাহাঙ্গীর একবার তাকিয়ে দেখলেন মহাবতের দিকে-..বুদ্ধির 
খুব যে জোর ।:'*'আমাকে বাগে পেয়ে বুদ্ধির গাছে আরও পাতা 
খুলেছে দেখছি! বাহবা." 

মুখে বললেন, 'আমার ঘোড়া নিয়ে এস, সম্রাট যে অন্য কারে! 
ঘোড়ার পিঠে বসেন না, এ খবর অন্ততঃ জাঁন। উচিত ছিল।। 

সম্রাট আরও জানালেন, তার একবার ভেতরে গিয়ে পৌশাকট। 
পাণ্টে আসা উচিত। 

মহাবৎ খা! কঠোরভাবে সম্রাটের অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন। 
অসম্ভব, সমাটকে আর কিছুতেই ভেতরে যেতে দেওয়। হবে না। 
মনে মনে বল্লেন; পাগল, না মাপা খারাপ! ভ.লোমানুষী করে 
ভেতরে যেতে দিই, আর অমনি নূরজাহানের সঙ্গে দেখা করে তার 
বুদ্ধির পা্যাচে আমাকে ফাকি দিয়ে পালাও_ আমি ওরকম বোকা 
বনবার পান্তর নই-- 

সআ্াট বুঝলেন, কঠিন ফাদে পড়েছেন, ধৈর্য ধরতেই হবে! 

সআটের ঘোড়া আন হল, মহাবৎ খা এসবে আর আপত্তি করলেন 
ন1) তবে সম্াটকে একেবারে ঘিরে রেখে দিলেন | খানিকটা! গিয়েই 
মহাবৎ সআাটকে হাতীর পিঠে চাপতে বললেন | সম্রাট বাস্ত৷ দিয়ে 
যাচ্ছেন, উচু জায়গীয় না বসলে চারদিকের সবাই সম্রটের দর্শন 
পাবেকি করে? 

নৈরুপায় সম্রাট নিঙিকারভাবে কথা শুনলেন, হাতীর পিঠে 
হাওদায় উচু হয়ে ববলেন। সামনে পেছনে বলল মহাবতের বিশ্বস্ত 
লোক । 

সমাটের অনুগত মক্রব খা সম্রাটের 'একাম্ত কাছে বসবার একটু 
জায়গা! চাইলেন, প্রার্থনা না-মঞ্জুর হওয়াতে জোর খাটাতে গেলেন, 
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ফলে গায়ের পোশাক রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠল। শক্রর অস্ত্রের আঘাতে 
কপালে ক্ষতের স্ষ্টি হল। তবু তার সকাতর মিনতিতে শেষ পর্যস্ত 
তাকে হাওদার একপাশে একটু ঠাই দেওয়া হল। 

সম্রাটের শিবির থেকে ছুটতে ছুটতে এল একটি ভৃত্য, হাতে 
তার প্রভুর পানপাত্র। সে যদি পাত্র পূর্ণ করে পানীয় না এগিয়ে 
দেয় তা হলে সম্রাটের কি উপায় হবে 1.**তিনি কি করে নিদিষ্ট 
সময়ে পান করবেন তার অত সাধের তরল মনোহর! ! 

বর্শা হাতে রাজপুতরা তাকে ঠেলে দিল; ফেলে দিল। তবুও সে 
হাওদার একটুখানি চেপে ধরে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে চলল | 

এক মাইলটাক ধাওয়ার পর দেখা গেল রাজকীয় সাজ-পরানে! 
আর একটি হাতী পেছন পেছন আসছে-_সম্রাটের নিজস্ব হাতী। 
নিয়ে আমছেন পিলখানার অধ্যক্ষ গজপত খা। নিজে বসেছেন 
সামনে? পেছনে বপিয়েছেন ছেলেকে । 

মহাবৎভ্র কুচকে একবার তাকালেন গজপতের দিকে । সম্রাটের 
হাতীতে সত্রাটকে বসিয়ে পালানোর মতলব বুঝি ? মহাবৎ রাজপুত 
সৈল্তদের কি যেন ইশারা করলেন। নিমেষে লুটিয়ে পড়ল বাপ- 
ছেলের প্রাণহীন দেহ। 

বাকি পথটুকু আর কিছু হল ন1। বন্দী সম্রাটকে নিয়ে আপা হল 
মহাঁবতের শিবিরে । ক্রোধে আর ছুঃখে জাহাঙ্গীর একবার নীচের 
ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন । 

সআাট সম্বন্ধে শিশ্চন্ত হয়ে মহাবতের এবার মনে পড়ল 
নুরজাহানের কথা । প্রথমেই যে কেন নূরজাহানের কথা মনে পড়ে নি 
আশ্চর্ধের বিষয় ! তবে মহাবৎ এটা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে, সম্ত্রাটকে 
কেন্দ্র করেই যখন নূরজ্জাহানের অপরিমিত বামন! আর ক্ষমতার খেলা, 
তখন সআটকে হাতের মুঠোয় পুরলেই নূরজাহানের ক্ষমতার সীম! 
সঙ্কীর্ন হবে, স্কুচিত হবে তার উচ্চাভিলাষের মারা । 

তবু মহাবৎ সম্রাটকে সঙ্গে নিয়ে আবার গেলেন সআটের 
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শিবিরে--এর ওপর যদি নূরজাহানকেও হাতের মুঠোয় আনা যায় 
তা! হলে বুঝতে হবে মহাবতের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে__সব কিছু মিলে 
সোনায় সোহাগ! । ূ 

কিন্তু সব স্বপ্নই তো ফলে না! মহাবৎ সআাটের শিবিরে 
নুরজাহানকে বন্দী করতে গিয়ে দেখলেন-__সব ফাকা, সব শুন্য | 
মহাবতের আশার ফান্ুসকে ফুটো করে দিয়ে নূরজাহান পালিয়েছেন । 
শিবিরের আনাচে-কানাচে কোথাও সম্রাজ্জীর চিহুমাত্রও নেই। 

মহাব সম্াটকে নিয়ে ফিরে এলেন। এবার আর নিজের 
শিবিরে নয়, সোজা শাহরিয়রের শিবিরে | মহাবৎ সেখানে গিয়ে 
আর একবার অবাক হলেন। আশ্চর্য, শাহরিয়রও পালিয়ে গেছেন ! 
চারদিকে খুঁজে তারও কোন পাত্ত। পাওয়া গেল না! অথচ নদীতে 
ব্রিজের মুখে এত কড়া পাহারা, কি আশ্চর্য! যাক আর কা 
কর] যাবে। ্‌ 


জাহাঙ্গীর সারারাত থাকলেন শাহরিয়তের শিবিরে । 

যে-নূরজাহানের জন্য মহাবৎ খায়ের এত আতিপাতি, এত 
অনুসন্ধান, তিনি কিন্ত ইতিমধ্যে ছদ্াবেশে গা ঢাকা দিয়ে একজন 
খোজাকে সঙ্গে নিয়ে ।ব্রজ পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছিলেন । 

মহাবৎ খা ব্রিজের মুখে ছু'গাজার মৈম্ত মোতায়েন রেখেছিলেন 
ওপার থেকে কেউ এদিকে এলে তাকে বাধা দেবার জন্য ; কিন্ত তিনি 
এদিক থেকে ওদিকে যাওয়াতে কোন নিষেধ জাতী করেন নি। 
ফলে যে বিরাট ভুলটি হয়েছিল তারই ওপ্র প] দিয়ে নূরজাহান দিব্যি 
ওপারে চলে গেলেন । 

নদীর ওপারেই যখন শত্রু, তখন এপার থেকে ওপারে যাওয়ার 
পথও তো! বন্ধ কর! উচিত ছিল। সেটি বন্ধ করা হয় নি বলেই 
নূরজাহানের সামনের পথ খুলে গিয়েছিল। মহাবতের সৈন্যের! 
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ভেবেছিল ছুটি একটি মানুষ গেলে আর কি হবে? একটা গোট। 
সেনাবাহিনী তো আর কুচকাওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে না। ভয়টা 
কিসের ? 

ভয়টা কিসের, সেট মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল। 
নূরজাহান ওপারে গিয়েই প্রথমে ভাই আসফ খাকে একহাত নিলেন 
__-কেন তিনি মত্রাট-ভগ্নীপতির নিরাপত্তার দিকে না তাকিয়ে শুধু 
নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন? ভীরু; কাপুরুষ! আসফ খ! 
বকুনি খেলেন, বকুনি খেয়ে চুপ করে থাকলেন । 

নূরজাহান সমস্ত প্রধান রাজকর্মচারী ও আসফ খাকে নিয়ে একটি 
মন্ত্রণ৷ সভা ডাকলেন । সম্রাটের উদ্ধার ও মহাবৎ খাকে আক্রমণ-_ 
এই ছুই পরামর্শ ই হল। স্থির হল পরদিন সকালেই ওপারে শত্রুদের 
আক্রমণ করে সম্রাটের উদ্ধারের পথ পরিক্ষার করতে হবে। 

“মনে থাকে যেন; তোমার দায়িত্ব সব চাইতে বেশী। তোমার 
অমনৌযোগিতার জন্যই আজ সম্রাট মহাবৎ খায়ের হাতে বন্দী। 
যে ক্রটি ঘটে গেছে সেট! যত দূর সম্ভব শোধরাবার চেষ্টা করাই 
এখন সব চাইতে বড় কর্তব্য:*"? নূরজাহান তীব্র ভাষায় আসফ খা ও 
তার সৈম্যবাহিনীকে তৈরি হবার হুকুম দিলেন । শুধু এই রাতটুকু। 
কালকে দিনের আলে! ফুটতে না৷ ফুটতেই ঝাপ দিতে হবে ঝিলামের 
জলে। ওপারে গিয়ে ছিনিয়ে আনতে হবে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে__ 
মুঘল-মর্ধাদাকে। মনে থাকে যেন, শুধু আজকের রাত্টকুতে 
কোনমতে বিশ্রাম*1 

এই সামরিক প্রস্তুতির ব্যাপারটা আগেভাগেই পৌছে গেল 
জাহাঙ্গীরের কানে । সব কিছু চিন্তা করে পরিণতি ভেবে জাহ]ঙঈগীর 
আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন । উনি তো৷ এপাশে থেকে বুঝতে পারছেন। 
মহাবতের ভুর্ধর্ষ রাজপুত বাহিনীর তুলনায় ওপারের রাজকীয় বাহিনী 
কত দুর্বল; কত অপ্রস্তত ! উপরন্ত এপারে আসবার যে ব্রিজ, 
সেটাও তো! মহাবৎ খা পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছেন! কি আশ্চ। 
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সাক্ষাৎ যমের মুখে আসার জন্য নূরজাহানের মতে! বুদ্ধিমতী মেয়ে 
এত ছটফট করছে কেন? আসফ খাই বা কি করছেন? তারও 
কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! 

জাহাঙ্গীর অস্থির হয়ে উঠলেন--একটু অস্থির হলেন মহাবৎ 
খাও। যুদ্ধের ভয়ে নয়) তার নিজের আদর্শ হারানোর ভয়ে । তার 
আদর্শ তে। “কুযু ছাঃ তে” নয়, তার আদর্শ 'কৃযুগ্ মে । তিনি 
রাজসিংহাসন চান নি, রাজ্য চাননি । আকল্মিক দক্ষতা দিয়ে 
তিনি সম্রাট-সমআাজ্বী-আসফ খা-শাহরিয়র ইত্যা্দিকে শুধু বন্দী করতে 
চেয়েছিলেনস্বশাস্তি দেবার জন্য 'নয়, আটের কাছে মনের পুঞ্তীভূত 
অভিযোগ জানিয়ে তার প্রতিকার করার জন্য | নইলে ছুনিয়াুদ্ধ 
লোক যদি ভুল বোঝে যে, মহাবৎ খী' সম্রাটকে সরিয়ে দিয়ে সব 
কিছু উল্টে দিতে চাইছেন, তা হলে তো! তারই লজ্জা! বেশী! 

মহাবৎ খার পরামর্শে জাহাঙ্গীর মকুরব খাকে দিয়ে ওপারে খবর 
পাঠালেন_-“তামরা কোন্‌ সাহসে যুদ্ধ-যুদ্ধ করে লাফাচ্ছ ? বিশেষ 
করে আমি যখন এপারে রয়েছি! নদী পার হয়ে যদি যুদ্ধের চেষ্টা 
কর, তা হলে ছুঃখ অধর অনুতাপের কিন্তু শেষ থাকবে না) আগের 
থেকেই বলে রাখছি... 

এই সংবাদের সততা সম্বন্ধে যাতে কারো! কোন সন্দেহ না হয় 
সে জন্য জাহাঙ্গীর নিজে* নাম খোদাই-কর। আউটিট! পর্যন্ত পাঠিয়ে 
দিলেন। 

সম্রাট এত করলেন বটে, কিন্তু ওদিকে সব “উল্টো! বুঝলি রাম? 
হয়ে গেল। নূরজাহান থেকে আরম্ভ করে সৰ বড় বড় মাথা ওয়াল 
লোকেরা ভেবে নিলেন, এই সংবাদ ভুয়ো, একেবারে মিথ্যে । 
সআটের ওপর জোর ফলিয়ে এ আউটি আর খবর পাঠানে। হয়েছে। 
এ সব মহাবতের চাল। সুতরাং যুদ্ধ তারা করবেনই। নইলে লোকে 
তাদেরই কাপুরুষ বলে ধিক্কার দেবে। আর যুদ্ধ ছাড় সম্াটকেই-বা 
উদ্ধার করবেন কি করে? ন্ুতরাং যা একবার স্থির হয়েছে, তাই 
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হবে। কাল সকালেই যুদ্ধ শুরু হবে, এই ব্যবস্থার আর কোন হেরফের 
হবে না। 

পর দিন যুদ্ধ আরন্ত হবার আগেই একটা ছুঃসাহসিক প্রচেষ্টা 
করেছিলেন ফেদাই খা | ফেদাই খ! আগে ছিলেন মহাবতের অনুচর, 
এখন হয়েছেন নূরজাহানের একান্ত অনুগত বিশ্বাস-ভাজন | 

রাতের অন্ধকার থাকতেই ফেদাই খা কিছু সঙ্গী সাথী নিয়ে 
ঘোড়ান্দ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঝিলামের জলে । যুদ্ধের সোরগোল 
বাধবার আগেই ফেদাই খা! নিভৃতে সম্রাটকে উদ্ধার করতে চেয়ে- 
ছিলেন। কিন্ত জলে প1 দিয়েই বুঝলেন, কাজট! কঠিন । অসংখ্য 
ঘুরি স্ষ্টি করে পাহাড়ী নদী ঝিলামের জল পাথরের গায়ে ধাকা দিয়ে 
দিকে খরশআ্রোতে বয়ে যাচ্ছে। ফেদাই খা! দলবল নিয়ে জলে ঝাপ 
দেওয়! মাত্রই জনকয়েক লোক ঘোড়ান্ুদ্ধ ভেসে চলে গেল। কিছু 
লোক নাকানিচোৰানি খেয়ে আধমরা হয়ে ফিরে এল | বাকি ফেদাই 
খ| আর অল্প কয়েকজন। তার! দেখলেন এই পা-কেটে-যাওয়! 
শোতে ঘোড়। নিয়ে পার হওয়া অসম্ভব | অগত্য। ঘোড়াগুলি ভাসিয়ে 
দিয়ে সাতার কেটে কোন মতে ওপারে গিয়ে পৌছলেন। কিন্তু 
দেখতে পেলেন না ওপারে শক্রপৈন্ত সার দিয়ে ফাড়িয়ে কি ভাবে 
তাদের লক্ষ্য করছে। সুতরাং যেই তারা ওপারের মাটিতে পা দিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে চারজন প্রাণ হারালেন । বাকি ক'জনকে নিয়ে ফেদাই খা 
তীরবেগে নদী সাঁতরে ফিরে এলেন আবার নিজেদের শিবিরে। 
অনর্থক ক'টি মানুষের প্রাণ গেল, কাজের কিছুই হল না। 

ভোর হল, মুঘল শিবির চঞ্চল হয়ে উঠল । আজকের যুদ্ধ কোন 
মেনাপতি পরিচালন! করবেন না, করবেন স্বয়ং সম্রাজ্ঞী নূরজাহান । 
আজ নূরজাহানের চরম বিকাশঃ আকাজ্ষার চরম উত্থান। উপায় 
নেই। প্রাণের চাইতে সম্মান অনেক বড়। 

সব চাইতে বড়, সব চাইতে উচু একটি হাতীর পিঠে যুদ্ধবেশে 
মহীয়সী হয়ে বসলেন নূরজাহান | তবে সে মহিমাচিহ্ন এখানে ছিল 


১৮৮ 


নাঃ ইতিহাসের পাতায় যে মহিমার আলো দেখা গেছে যোদ্ধবেশিনী 
টাদ সুলতানা, রাণী ছূর্গাবতী বাঁ রাণী লক্ীবাঈয়ের চেহারায়। তারা 
লড়াই করেছিলেন স্বাধীন মাটির জন্য, নূরজাহান লড়াই করতে 
নেমেছিলেন নিজের একক ক্ষমত] অক্ষুণ্ন রাখার জন্য | গুহবিবাদে। 
নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিতে বীরত্ব ও বুদ্ধি দেখানোর 
স্বযোগ থাকলেও মহত্ব দেখাবার কোন উপায় নেই__বিশেষ করে 
নূরজাহানের তো ছিলই না| মহাবতের মতে] বিশ্বস্ত বীর সেনা- 
পতিকে বিদ্রোহী করে তোলার মধ্যে তো তারই ক্রটি রয়ে গিয়েছিল। 
নূরজাহান তার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার একটু বাড়াবাড়ি 
করে ফেলেছিলেন বৈকি! 

তবু নূরজাহান যুদ্ধে নেমেছিলেন; অজেয় শত্রুর সামনে এগিয়ে 
যেতে ভয় পান নি। নূরজাহানের হাতে অন্ত্র ছিল; আর কোলে 
ছিল ছোট্ট নাতনীটি-_-শাহরিয়র ও লাভলী বেগমের শিশুকন্ত। | 

একদিকে যুদ্ধবেশ; হাতে অস্ত্র, অন্যদিকে কোলে শিশু--কারো! 
কারো! মতে শিশুটি হাতীর হাওদার ওপরে ধাত্রীক্রোড়ে ছিল--এ 
দৃখ্যকে যেন মেলান যায় না। নূরজাহানের প্রতি কাজে ক্ষমতার দস্ত 
ছিল। বুদ্ধির খেলাও ছিল তীক্ষ। স্থির মস্তিক্ষে চিন্তা করে অনেক 
ভাবন! চিন্তার জাল বুনে তবেই নূরজাহান প্রতিটি কাজে এগোতেন। 
তাই যখন তাকে এ এয়াবহ খরভ্রোতা নদীতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হতে দেখি, অথচ কোলে দেখি একটি ছোট্ট সরল শিশু, তথখ্ন ভাৰি 
নূরজাহান কি শিশুকে সামনে রেখে প্রতিপক্ষের আক্রমণ এড়াবার 
জন্য এক কৌশলী খেলা খেলতে চেয়েছিলেন? তিনি কি ভেবে- 
ছিলেন শিশু-কোলে নুরজাহানকে মহাবৎ খা অনাহত অবস্থায় নিয়ে 
যাবেন স্আটের কাছে-_যেখানে যাওয়াই হল নূরজাহানের প্রধান 
উদ্দেশ্য ? 

তবে নূরজাহানের শিবিরে যে অব্যবস্থা, যে বিশৃঙ্খল ছিল; আসফ 
খা! এই সময়ে যে নিক্ছ্িয় অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই অবস্থায় 


১৮৯ 


নূরজাহান যা করেছিলেন, কোন দিকে দৃকপাত না করেই করে- 
ছিলেন । নূরজাহান চরিত্রে এই সাহসের পরিচয় অনেক জায়গাতেই 
পাওয়া গেছে। 

স্বয়ং নূরজাহানকে যুদ্ধের অধিনায়িকার পদ নিতে দেখে মুঘল- 
বাহিনী নিশ্চয়ই নোতুন উৎসাছে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। নদী পার 
হবার জন্ত যে জায়গাটা সব চেয়ে অগভীর বলে আগে থেকে বেছে 
রাখা হয়েছিল, কাজের সময় দেখা গেল নদী পার হওয়ার পক্ষে সব 
চাইতে বিপজ্জনক সেই জায়গাটাই । অগভীর হলে কি হবে, মাঝে 
মাঝেই রয়েছে মৃত্যুর ফাদের মতে। বিরাট বিরাট গভীর গর্ত। জলে 
যে ক'টি নৌকো হাতী ঘোড়। নেমেছিল, স্রোতে আর গর্তের ফাদে 
তাদের অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠল | নদীর মাঝখান পর্যন্ত যেতেই 
প্রাণান্ত। তা আবার ওপারে যাঁওয়া, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা | 

ওদিকে শক্ররা আবার যেভাবে সেজেগুজে সার বেঁধে 
দাড়িয়েছিল! প্রথম হাতীর সারি, তারপর ঘোড়া, তারপর অন্ত 
দল এদিককার বেসামাল অবস্থা দেখে তার! তে। উল্লমিত। উল্লদিত 
হবেই, কারণ ইতিমধ্যে নূরজাহানের সামরিক বাহিনী তে শৃঙ্খলা বদ্ধ 
ছিল না, সব কিছু নিয়ম-একতা৷ ভেঙে গিয়ে তারা বু দলে বিভক্ত 
হয়ে গিয়েছিল। আপকফ খা? খাজা আবুল হাসান, ইরাদত খা মিলে 
একটি দল, ফেদাই খাঁর একটি দল, ওদিকে আসফ খাঁর ছেলে আবু 
তালিবের একটি দল-_সব দল মিলে যেন একটা গোলমাল হট্গোল 
বেধে গেল। সেনাপতিই বা কে, সৈন্তই বা কারা! কেউ কারো 
কথ শুনল ন1, নির্দেশ নিল না। তার ওপর আহত মানুষ ও জন্তুর 
মরণ-আতনাদ | 

একবার নৃরজাহানের উচ্চকণ্ঠের আদেশ শোনা গেল-*"'..দর্ী 
নয়) ইতস্তত নয়..." "সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ কর; শক্রকে চরম আঘাত 
কর। তোমাদের অগ্রগতি ছুর্জয় হোক, শক্রসৈন্তের পরাজয় হোক-_ 
ভীরু কাপুরুষের মতে। তারা পিছিয়ে যাক; পালিয়ে যাক. *.... 
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পিছিয়ে গেল, পালিয়ে গেল_ শক্রসৈম্ত নয়, নূরজাহানের 
সৈম্দল। তাদের দোষ নেই। নিশ্চিত মৃত্যুর থাবা থেকে তার! 
আত্মরক্ষা করেছিল। তারা বুঝেছিল, শৃঙ্খলাবদ্ধ ছুরধর্ষ রাজপুত- 
সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে হলে প্রাণ নিয়ে পালানো ছাড়া 
উপায় নেই। 

ঝিলামের জলে দোল-উৎসব লাগল, রক্তে লাল হয়ে উঠল 
ঝিলামের বুকে বয়ে-যাওয়া জলশ্রোত | 

নূরজাহান অদম্য মনোবলে তখনও দাড়িয়ে ছিলেন ঝিলামের 
জলে। যে-হাতীর পিঠে বসে ছিলেন তার সামনে শু'ড়ে লাগল 
তরবারির আঘ।ত। পেছনে লাগল বর্শার আঘাত । বিরাটদেহী আহত 
পশ্ড পাগলের মতে। চীৎকার করে উঠল, ডুকরে কেঁদে উঠল কোলের 
শিশুটি। ওর কচি নরম বাহুতে বিধে গেছে একটা তীর । এর ওপর 
কয়েকটি রাজপুত সৈন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল-_নূরজাহানকে বন্দী করে 
কৃতিত্ব লাভের এই উপযুক্ত সময়। নূরজাহান শক্রসৈম্কে এগিয়ে 
আনতে দেখে তাড়াতাড়ি হাতীর মুখ ফেরালেন। উপায় নেই, 
এইভাবে যুদ্ধ চালানো! অসম্ভব_-ফিরে যেতেই হবে। 

সম্াজ্জী হবার পর নূরজাহানের এই প্রথম পিছিয়ে যাওয়া 
প্রথম পরাজয় । 

নিজের শিবিরে ফিরি এসে চিবুক শক্ত করে নূরজাহান আহত- 
শিশুর বাহু থেকে বার করে আনলেন তীক্ষমুখ তীর, ক্ষতের পরিচর্ষা 
করলেন) মনের মধ্যে বয়ে গেল চিএ আর সমস্যার ঝড়ো হাওয়া | 

পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে এলেন আসক 'খা। খাজা আবুল 
হামান আর সব শেষে ফেদাই খা । 

ফেদাই খাঁর প্রচেষ্টাই ছিল সব চাইতে ছুঃসাহমিক। সম্রাটকে 
উদ্ধার করার চেষ্টা যুদ্ধ আরম্ত হব; আগেই একবার করে ছিলেন, 
পুরে। যুদ্ধের মধ্যেও একবার করলেন । এমন কি সব বাধাবিপত্তি 
অগ্রাহন করে তিনি সম্রাটের শিবির পর্যন্ত গিয়েছিলেন, শিবির 
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আক্রমণও করেছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঙ্গীসাথীদের বেশ কিছু 
নিহত এবং নিজের ঘোড়াটি আহত হওয়ায় তিনি ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে 
আসতে বাধ্য হলেন। সব আশার অবসান হল 

সব চাইতে মজার লঙ্জীকর খেল দেখালেন আমফ খাঁ । তিনি 
আর শিবিরেই থাকলেন না। হাতের কাছে যা ছিল গুছিয়ে 
দু-তিন শ' সৈন্য আর কিছু সঙ্গীসাথী নিয়ে একেবারে পালিয়ে গেলেন 
আটকে-_তার নিজের জায়গীরে। সেখানে আটক ছুর্গে আসফ 
খা নিজেকে আটকে রাখলেন । নইলে মহাবৎ খা যদি একবার 
আসফ খাকে ধরতে পারতেন। তা হলে তার অদৃষ্টে কোন্‌ শাস্তির 
খাড়া নেমে আসত তা কি আর তিনি জানতেন না? 

ওদিকে খাজ1 আবুল হাসান কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে; এদিক 
ওদিক তাকিয়ে মোজ। গিয়ে যোগ দিলেন মহাবতের দলে । 

ফেদাই খা চলে ণেলেন রোটাস গড়ে ছেলের কাছে । এ যেন 
যাত্রার যুদ্ধ শেষ করে নাটয়ার দল ধড়াচুড়ো ছেড়ে যে যার কোরে 
ফিরে গেল ৃ 

সব কিছুই এমনভাবে বানচাল হতে দেখে নূরজাহান -স্থির 
করলেন) আপাতত মহাবতের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন । নইলে 
সম্রাটের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন সন্তাবনীই নেই । 

নূরজাহান স্বেচ্ছায় মহাবতের কাছে ধরা দিলেন | মহাবৎ খাও 
যথাসম্মানে নূরজাহানকে সস্রাটের কাছে নিয়ে এলেন। কয়েক দিনের 
অদর্শনের পর সম্রাট নূরজাহানকে দেখে খুশি হলেন। নুরজাহান 
সম্াটকে দেখে আশ্বস্ত হলেন । 

মহাবৎ খা! সৌভাগ্যের মই বেয়ে এবার উঠে এলেন একেবারে 
উচ্চতম মঞ্চে । সেখান থেকে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন 
দেখলেন_-সব কিছু তার। সম্াট-সম্রাজ্জী তার হাতের মধ্যে-_ 
হাতের মধ্যে সব ক্ষমতা | মহাবৎ নূরজাহান-আসফ খায়ের এতদিনের 
অবজ্ঞার ধেন স্ুদে-আসলে প্রতিশোধ নিলেন। মুঘল সিংহাসন; 
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মুঘল সাম্রাজ্যের ওপর মহাবতের কোন লোভ ছিল না। তিনি 
চেয়েছিলেন মুঘল রাজসভায় যোগ্যতা ও বীরত্বের শুধু একটু স্বীকৃতি, 
একটু যোগ্য সম্মান পাওয়া_-আর কিছু নয়। যাক, এখন আর 
আক্ষেপ করার কিছু নেই। এখন শুধু পরের কাজগুলি করে যাওয়! । 

সেনাবাহিনী দিয়ে মহাবৎ খ। ছেলে বিরোজকে পাঠালেন 
আটকে । আটক অবরোধ করা হল। আসফ খাকে মহাঁবৎ প্রতি- 
শ্রুতি দিয়ে জানালেন, তার প্রাণের কোন ক্ষতি হবে না, তিনি শুধু 
বিরোধিত। তাগ করুন, মহাবৎকে সমর্থন করুন-_-ত1 হলেই হবে। 

বিপর্ষস্ত) ক্লান্ত, লজ্জিত আসফ খা কোন আপত্তি করলেন নাস 
মহাবৎকে তিনি বন্ধুত্থের প্রতিশ্রুতি দিলেন। 

চারদিকের ব্যবস্থা সব ঠিক করে মহাবৎ খা এবার নিশ্চিন্ত হয়ে 
সত্রাটকে আবার কাবুল যাত্রার অনুরোধ*জানালেন 

আবার যাত্রা শুরু হল। পথে জালালাবাদে কিছুদিন বিশ্রাম 
নিয়ে ১৬২৬ খ্রস্টাব্দের মে মাসে সম্রাট জাহাঙ্গীর কাবুলে পৌঁছলেন । 
সআটের আভিজাতো, তার জৌদুশ-আড়ম্করের কোন দিকে কোন 
ত্রুটি হল না। মুঘল সআজাট যথারীতি হাতীর পিঠে ঢড়ে শোভাযাত্রা 
করলেন; পথের হা ধারে ছড়াতে ছড়'তে গেলেন সোনা আর রূপো। 
বাইরের থেকে কেউ বুঝতেও পারল না? মুঘল সম্মানে কোথাও কোন 
কালো দাগ পড়েছে কিন! ! মহবৎ খা সম্রাট-সআাজ্ীকে তে। কোন 
অসম্মান করেন নি। | 

অসম্মান করেন নি ঠিকই, ৩বুও ছুটি চোখ জ্বলে উঠেছিল 
নূরজাহানের | মনের মধ্যে ফুঁসে উঠেছিলেন আসফ খা । অলিখিত 
অদেখা! বিধানে সম্রাট-সম্রাজ্ভী, আঙসফ খাঁ, তাদের অনুগত'লোকেরা 
সহাবৎ খায়ের বন্দী তে। বটে। নুকষজাহাসেপ্র অস্তরাত্মা ধিকি ধিকি 
করে পুড়ছিল মহাবতের এই প্রা; 2। ঝিলামের শোতে কিনা 
আজ ভাগ্যের বিধান পাল্টে গেল! পৃবমুখো ইতিহাস একেবারে 
পশ্চিমসুখো হল! একেই কি বলে অদৃষ্ট! নিয়তি! 
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যতই হোক, নূরজাহান এ অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নেবেন না। 
মেনে নেবার, আর মানিয়ে নেবার চরিত্র আর ধার হোক, 
নৃূরজাহানের নয়। 

রাগ আর ছুঃখের আগুন আরও পাকিয়ে পাকিয়ে উঠল, 
নূরজাহান যখন দেখলেন তার এই অবস্থাস্তরে অনেক আমীর- 
ওমরাহই খুশি । ভাবখানা যেন-_বেশ হয়েছেঃ খুব হয়েছে) 
মবাইকে যেমন চোখ রাঙাতে ! এখন কেমন মজা ! এবার গড়াতে 
গড়'তে নীচে নাব, আমরা প্রাণভরে একবার দেখি-****" 

হিন্দু প্রজারাই কি কম খুশি? রাজ্যে এখন কাদের প্রাধান্য ? 
রাজপুতদের | এই রাজপুতরাই তো ঝিলামের তীরে সার বেঁধে 
ঈাড়িয়ে নুরজাহানের বাহিনীকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছিল। 
বীর বটে রাজপুতানার ছেলেগুলি। 

অস্ততঃ কিছুদিনের জন্য মহাব খাঁ সত্যিই মাথা উচু করে 
দাড়ালেন। আভ্যন্তরীণ সবকিছু এখন হাতের মুঠোয় | চারদিকে যে 
সমস্তা গলি এতদিন কাটার মতো! খোচাচ্ছিল। সেগুলিও ধীরে ধীরে 
নেতয়ে পড়ল। এই সময়ে দক্ষিণের বাঘ মালিক তশ্বর মার! গেলেন, 
কান্দাহার চলে যাওয়াতে উত্তর-পশ্চিমেও খুব একটা কঈবদবা 
ছিল না। ওদিকে শাহজাহান পরাজয় স্বীকার করেছেন, ছুই ছেলে 
দারা ও আওরুংজেবকে আগ্রার দিকে পাঠাচ্ছেন বলে খবর পাওয়া 
গেছে। মহাব্ৎ খা আগ্রার স্থবাদার মুক্জাফফর খাকে সেদিকে খরপৃটি 
রাখতে আদেশ দিয়েছেন । ব্যস, আর চাই কি? মহাবতের সামরিক 
জীবনে | কিছু কামনা-বাসনা, তার আর কিছু বাকি রইল না। 
মহাবৎ খ' এতদিন পরে সত্যিই তার পাওন] সম্মানটুকু স্থদে-আসলে 
আদায় করে নিলেন। 

মহাবৎ খাঁ মুঘল সাম্রাজ্যে সর্শর্তিমান হলেন বটে। কিন্ত 
রাজনীতিতে তিনি পিছিয়ে ছিলেন | সেখানে তিনি সশক্তি প্রয়োগ 
করতে পারলেন না, দৃরদৃ্টির অভাব ছিল বলেই পারলেন না। নইলে 
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যে যোগ্যতা নিয়ে তিনি সআ্রাটকে বন্দী করেছিলেন, নূরজাহান-আসফ 
খাকে জব্ধ করেছিলেন,_-সে যোগ্যত। দিয়ে তিনি রাজাকে কঠিন 
শাসন-শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখলেন না কেন? কেন তিনি রাশ টেনে 
ধরলেন না! নিজের রাজপুতদের ? যুদ্ধে জয়লাভের পর বিজন্ী 
সৈন্যদল একটু-আধটু ওদ্ধত্য প্রকাশ করে ঠিকই। কিন্তু বাড়াবাড়ি 
করলে তে প্রতিবাদ আসবেই! উপরন্ত মহাবতের এতট। শক্তি- 
বৃদ্ধিতে আমীর-অভিজাতরা যে ঈর্ধাতুর হবেন এ-ও তো স্বাভাবিক | 
মহাবৎ কেন এই সমস্তাগুলি আগের থেকে ভেবে রাখেন নি? 
রাজনীতির চাল যে কত বন্র, এই জ্ঞানট৷ মহাবতের ছিল ন1। 

স্থতরাং গোলমাল বাধল অচিরে, আর সেই সুযোগে নূরজাহান 
আবার দৃপ্ত ছুটি চোখ মেলে তাকালেন সামনের দিকে | সব কটি 
ভাবী ঘটন! যেন প্যানোরমিক পটে ফুটে উঠল। নূরজাহান সে দৃশ্য 
কল্পনা করে খুশি হলেন। সামনে এখন অনেক কাজ; পর পর 
সাজানো রয়েছে । একটা-একটা করে সারতে হবে| প্রথম কাজ 
সম্রাটের মুক্তি, নিজের মুক্তি । মহাবংকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে 
যেভাবে ঈর্ধার পাহাড় জেগে উঠেছে-__তাঁতে আশু মুক্তি সম্বন্ধে 
নূরজাহানের কোন চিন্তা নেই। আর, একবার মুক্তি পেলে আগের 
শক্তি ছিনিয়ে নিতে কতক্ষণ ? 

স্বযোগ আসতে বেশী দেরি হল না। মহাবৎ খায়ের রাজপুত 
সৈম্থদের সঙ্গে সআাটের £আহদী” সৈম্্দের অচিরেই কথা কাটাকাটি 
ঝগড়াঝাটি মারামারি শুরু হল। বাজপুতর। কাবুলে গিয়েই স্বেচ্ছাচারী 
হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একদিন তাদের মধ্যে কয়েকজন সআাটের 
জন্য নির্দি একটি শিকার-ভূমিতে কয়েকটি ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে এল 
চরে খাবার জন্য | রাজপ্রহরী আহদীরা বাধা দিল। প্রথমে বকাবকি 
থেকে হাতাহাতি, মারামারি-তারপর একজন আহ্‌দী মরেই গেল। 
বাকি আহদীরা মহাবতের কাছে গিয়ে নালিশ জানাল, অপরাধের 
শাস্তি চাইল। মহাবৎ খা একটু যেন নিবিকার নিলিপ্তভাবেই 
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বললেন, বেশ তো, ঠিক কে কে অপরাধী দেখিয়ে দিলেই তিনি 
শাস্তি দেবেন। ' | 

আহ্দীরা বুঝল, মহাঁবৎ খা রাজপুত সৈম্তদের বিরুদ্ধে নালিশ 
গায়ে মাখলেন না। ঠিক আছে। এর প্রতিশোধ আহদীরা নিজেরাই 
নেবে দেখা যাক | 

ওর! দেখে নিল পরের দিনই । ওরা আচম্ক ঝাপিয়ে পড়ল 
অপ্রস্তত ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে-ধাকা রাজপুতদের ওপর। আটশ'র 
ওপর রাজপুত সৈন্য মারা গেল, মারা! গেলেন মহাবতের অতি বিশ্বস্ত 
দক্ষ কয়েকজন সেনাপতি বন্ধু । প্রায় পাচ শ'র মতে রাজ্পুতকে 
বন্দী করে চালান করা হল হিন্দুকুশের ওদিকে, সেখান থেকে 
ক্রীতদাস হয়ে তার! চলে গেল নানা দিকে । 

যাকে বলে একেবারে হাড়ির হাল হওয়া, রাজপুতদের তাই 
হল। লজ্জা অপমানের আর সীম! রইল না। 

আনন্দ ও খুশির সীম] থাকল ন1 নূরজাহানের, তার বুদ্ধির যন্ত্র 
আবার সক্রিয় হয়ে উঠল, আবার তিনি অঙ্ক কষতে শুরু করলেন | 

এবার মহাঁবংকে ভোলাতে হবে। সম্রাট-সম্রাজ্জীর ওপর যেন 
এতটুকু সন্দেহ না থাকে, এমনভাবে মহাবংকে ভোলাতে হবে। 
আর যাবতীর অভিজ্ঞদের দলে টানতে হবে। তা হলেই কাজ 
ফতে হবে । 


“তোমাকে যে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেব, আমি নিজেই ভেবে 
পাই না...” হঠাৎ সম্রাটের এই ধরনের কথায় মহাবৎ বিস্মিত হন। 
তুমি তো জান না, এ নূরজাহান, আর তার ভাই আসফ খ 
আমাকে ছু'দিক থেকে এতদিন যেন সীড়াশির মতে। চেপে রেখেছিল। 
ছটফট করেছি কতক্ষণে ওদের কবল থেকে মুক্তি পাব, একটু হাপ 
ছেড়ে মানুষের মতো বাঁচব*"*"তা শেষ পর্বস্ত তুমিই কিন্তু আমাকে 
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উদ্ধার করলে, তোমার কাজের জন্য নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবে"*" 
সম্রাটের কথায় বিন্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে এবার মহাবৎ মুগ্ধ হন, 
কৃতজ্ঞতায় ভর! ছলোছলে৷ দৃষ্টিতে তিনি সম্রাটের দিকে এক দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে থাকেন । এতদিন ধরে সম্রাটের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি- 
টকুই তো! তিনি চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন-__সম্রাট তাকে বুঝবেন, 
তার কর্মশক্তির সত্যিকারের মূল্য দেবেন। 

(তোমাকে তে! এতদিন বলি নি, বলবার সুযোগ পাই নি। এ 
যে নূরজাহানকে দেখছ, মেয়েমানুষ হলে কি হবে, তলায় তলায় 
একটি আস্ত ষড়যন্ত্রবাজ | এমন কি তোমার বিরুদ্ধেও ও য1 পাকিয়ে 
তুলছে না, কি আর বলব, যে-কোন মুহুর্তে তোমার প্রাণপাখী খাচ৷ 
খুলে বেরিয়ে যেতে পারে। খুব সাবধান**”। 

সম্রাট এত সমস্ত গোপন কথ মহাব্থকেই বললেন? মহাঁবৎ 
ঘাটের এত বিশ্বানভাজন) এত কাছের মানুষ ! মহাবতের বুক ফুলে 
উঠল গর্বে আর আনন্দে । সম্রাট এতদিন ধরে এই ছুঃখ অভিযোগ 
এক]! একা সহ্য করেছেন? ভাগ্যি মহাবৎ নুরজাহানের ওপর 
রেগেছিলেন্‌, তাই না সম্রাটের উদ্ধার সম্ভব হল! সম্রাটের মনে এত 
কষ্ট, এত ব্যথা! মহাবৎ তো! কই, এতদিন টের পান নি! আর 
পাবেন কি করে? নরজাহান কি মহাঁবৎকে সম্রাটের কাছে যেতে 
দিয়েছেন, না একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে দিয়েছেন ? 

মহাব্ৎ জাহাঙ্গীরের চারপ শে কড়া পাহার! তুলে দিলেন। বিধি- 
নিষেধ অনেকথানি শিথিল করলেন । এতদিন নূরজাহান-আসফ খার 
কাছে সআট প্রায় বন্দীভাবেই দিন কাটিয়েছেন। এখন মহাবতের 
কাছে এসে যখন একটু হাপ ছাড়তে পেরেছেন, তখন আর পাহারায় 
এত কড়াকড়ি কেন? আর এট'ভাবে থাকতে পেয়ে সআট যে খুশি 
হয়েছেন, সে তে। সআ্রাটের হাবভাব চলাফের] দেখলেই বোঝা যায় । 
কি আনন্দ হুল্লোড করেই ন1 তিনি প্রায় প্রতিদিনই শিকার করতে 
যাচ্ছেন, নান। জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছেন। সঙ্গে অবিশ্যি নূরজাহানও 
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থাকেন। যতই যাই হোক--তাকে তো আর ফেলে দিতে 
পারেন ন] ! 

মহাবৎ সত্যিই নিশ্চিন্ত হলেন, বেশ একট। আত্মতৃপ্তিতে সমস্ত 
শরীর মন জুড়িয়ে গেল। 

মহাবৎ খা এতদিন পরে তার স্বপ্ন ও সাধনাকে সফল হতে দেখে 
মাটিতে আর পা৷ ঠেকাতে পারছিলেন না । সম্রাট ধার হাতের মুঠোয় 
তার আবার ভয় কি? এছুনিয়ার কাউকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। 
আমীর ওমরাহ, সেনাপতি কর্মচারী, সাসস্ত-উপসামন্তব_মহাবৎ খা 
সবাইকে যেন কড়ে আঙুলে নাচাতে লাগলেন । তিনি যা আদেশ 
করবেন তা যেন সকলে বর্ণে বর্ণে মেনে চলে | নইলে তার টের 
পাবে মহাবৎ খা এখন কতখানি শক্তি ধরেন) এখন তার কতখানি 
ক্ষমতা] | মহাবৎ খাঁর সগর্জন আদেশে, সদস্ত চলাফেরায় সব যেন 
কাপতে লাগল-_অজান। ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সকলে শিউরে উঠল । 

শিহরণ জাগল নৃরজাহানের দেহে মনে। এই তো তিনি 
চেয়েছিলেন, বুদ্ধির চরম খেল! তিনি দেখিয়ে যাচ্ছেন । নূরজাহানের 
গোপন নির্দেশে জাহাঙ্গীর যদি মহাবৎকে অত ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টি কথা, 
স্তোকবাক্য না বলতেন-_তুমিই আমাকে নূরজাহান আর আসফ 
খার হাত থেকে বাঁচিয়েছ, তুমি আমার কত বড় উপকারী বন্ধু-..ঃ 
-এ কথা মহাবৎ যদি জাহাঙ্গীরের কাছে বার বার শুনে যুগ্ধ ন! 
হতেন, তা হলে কি মহাবৎ এতদূর এগিয়ে, এত কাণ্ড করে, তারপর 
এত বড় একটা ভূল করতেন? মুখের কথায় ভুলে গিয়ে সআট- 
সম্বন্ধে অত শৈথিল্য দেখাতেন, না হঠাৎ উঁচুতে উঠে সকলের সঙ্গে 
এত উদ্ধত ব্যবহার করতেন? সব কিছুর মধ্যে যে নূরজাহানের 
কতবড় জাছর খেল! রয়েছে, তা তার মাথায় টরকল না) আশ্চর্য! আরও 
'আশ্চ্ব, তিনি টের পেলেন না, তার রাজপুত সৈম্তের সংখ্যা কেমন 
দিনে দিনে কমছে, আর সম্রাটের সৈন্যসংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে! 
ইতিহাসে বিরল এমন এক দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে নূরজাহান 
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মহাবতের চারদিকে জাল বিছিয়েছিলেন। যেখানে যা! দরকার-- 
কখনো মিষ্টি কথায়, কথনে। টাক1 দিয়ে তিনি সৈন্য ভাঙিয়েছেন, 
সৈন্ত যোগাড় করেছেন। সেনাপতিদের বিভিন্ন জায়গায় একেবারে 
'রেডি' করে রেখেছিলেন। লাহোরে খোঁজা অনুচর হুসিয়ার খাকে 
খবর পাঠালেন ছু'হাজার বাছাইকর] সৈম্ত নিয়ে সআটের শিবিরেক 
দিকে এগিয়ে আসতে । কারণ ইতিমধ্যে সম্রাট সদলবলে রওন? 
দিয়েছিলেন লাহোবের দিকে । 

যাত্রীপথেও সম্রাট মহাবতের কানে গুনগুন করে কত কি বলতে 
বলতে গেলেন। 

সত্যি এত দিন ধরে এ মহিলার হাতে সম্রাট কী নিগ্রহই ন! 
ভোগ করেছেন__মহাবৎ মনে মনে ভাবলেন । 

কুসিয়ার খায়ের নৈন্দল রোটাসের কাছে এগিয়ে এল। আর 
নাত্র যখন একদিনের পথ--হঠাৎ সআ্াটের আদেশ হলঃ আশ্বারোহী 
১সন্যের। অন্ত্রেশস্ত্রে জ্জিত হোক, সপ্রাট তাদের পরিদর্শন করবেন । 
শুধু নিজের সৈন্যই নম, সম্রাভী নূরজাহানের সৈম্কবাহিনীকেও তিনি 
দেখবেন । তারা যেন সব সম্রাট-শিবিরের সামনের দরজা থেকে 
লদ্বা সার বেঁধে রাস্তার ছ'পাশে দাড়িয়ে থাকে । তাদের মাঝখান 
দিয়ে গিয়ে সম্রাট সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করুবেন। 

তা দেখবেন, সম্রাট ঘি তার সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করেন? তা 
হলে এতে আপত্তির কি আছে” মহাবতের কাছে জাহাঙ্গীর থবর্‌ 
পাঠালেন, তিনি যেন তার সৈহাদের কুচকাওয়াজ সেদিনটির জন্য বন্ধ 
রাখেন, তার সৈম্তদলকে যেন সেদিন এদিকে আসতে না দেওয়া 
হয়-_-যদিই ছু'দলে আবার খিটিমিটি মানধামারি শুরু হয়ে যায়! এর 
আঁগে তো সআরাট ও মহাবতের সৈনাদর মধ্যে এরকম ব্যাপার কয়েক 
বারই হয়ে গেছে! কি দরকার অনর্থক গোলমালের স্যোগ করে 
দেওয়া ? শুধু পরিদর্শনের দিনটি বই তো নয়। 

আর একটি কথা__মহাবৎ খা নিজেও যেন একটু এগিয়ে গিঙ্ছে 
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দূরে দূরেই থাকেন। এ পরিদর্শনের ব্যাপারে গর আর উপস্থিত 
থেকে দরকার নেই। . 

এই আদেশ দিয়ে সত্রাট মহাবতের কাছে ছ'বার লোক পাঠালেন। 
প্রথম বার বুলন্দ খাকে, দ্বিতীয় বার খাজা আবুল হাসানকে । খাজা 
আবুল হাসান যেন একটু তীর উদ্ধত ভাষায় মহাঁবংকে সম্রাটের 
আদেশ জানালেন । আর ঠিক এর পরেই মহাবৎ খায়ের পায়ের 
তলার মাটি ছুলে উঠল। চারদিকে সব কিছু অন্ধকার হয়ে এল। ঠিক 
সেই মুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারলেন, সম্্.ট জাহাঙ্গীর এতদিন ধরে 
কি ভাবে মিটি কথার জাদুতে তাকে নিবোধ করে রেখে দিয়েছিলেন, 
আর এই জাহ খেলার পেছনে কার জাছুদণ্ডের ইজিত ছিল! এতদিন 
ধরে তিনি শুধু তীরে বসে ঢেউ গুণেছেন, জলের গভীরে বড়যন্ত্রের 
যে কি বিরাউ পবৰত গড়ে উঠেছিল তা তিনি একবার টেরও পান নি। 
নূরজ্াহালের বুদ্ধি আর চাতুরীর সতাই সীমা নেই, তুলনা নেই । 
অসুস্থ অশক্ত স্বামী, যুদ্ধে পরাভগ্ন, বিপর্ষন্ত সৈম্া_-তবু নুরজাহান তার 
ক্ষমতার বোগাতা আর মেধার পরিচয় দিতে পিছিয়ে যান নি। 

মহাবং খ। একবার শুধু দেখলেন। নিজের নৈন্থা দিয়ে নিজেদের 
বেষ্টন করে জাহাঙ্গীর-নুরজাহান ভাদের দলবল নিরে কীভাবে কত 
সহজে মহাবং খায়ের হাত ছাডিয়ে খুক্তি পেয়ে গেলেন অতিবিত্ব 
বিশ্বাস কর্গাব্প কলে জীবনের মডিন যুনুত্তে মহাবৎ খা কী ভাবে একে, 
গেলেন । 

নুরজাহানূক এর আগে তিনি কতটকু চিনেছিলেন ? চিনলেন 
এখন। 

মহাবৎ খ করেক মুহুত হতভম্ব হয়ে রইলেন? তারপরেই চট করে 
উঠে দাড়ালেন_মার সমর নেই। নূরজাহান ঝিলাম্রে অপমান 
সহজ্জে ভুলবেন না। নুগ্জাহানের ক্রোধের আগুন লেলিহান জিহবা! 
মেলে তাকে ধরল বলে! আর বসে থেকে ভাবলে চলবে না। শুধু 
প্রাণটরকু যদি বাচাতে হয় তো-_-এই বেল । 
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মহাবৎ খা কখন ধে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় চলে গেলেন, অনেকক্ষণ 
কেউ তা টের পেল না, যখন পেল, তখন পিছু পিছু ধাওয়া! করেও 
কেউ তার নাগাল পেল না। অন্ুসরণকারীরা ফিরে এল, হাপ ছেড়ে 
বলল, বাবা? বাতাসের আগে লোকটা ছোটে." 

সব চাইতে ভাবনার কথা, মহাবৎ শুধু এক যান নি, সঙ্গে নিয়ে 
গেছেন আসফ খঁঃ তার ছেলে আবু তালিব, দানিয়েলের ছুই ছেলে 
আর কজনকে । মহাবৎ খা এখন পালিয়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্ত 
একবার যে তিনি জাহাঙ্গার-নৃরজাহানের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন 
তার প্রমাণ রাখা চাই তে! । আনদফ খাকে ধরে নিয়ে গেলে লোকে 
তবু মহাবৎ খায়ের 'ক্যু দ্য মতে বিশ্বাস করবে। তা ছাড়। 
নূরজাহানও একট সীমার মধ্যে থাকবেন | 


ওদিকে সআ্াট শোভাবাত্রা করে বিজরোল্লাসে পৌঁছলেন রোটাসে। 
সথানে বিরাট করে দরবার বসল, সম্রাট তার পূর্ণ মহিমা! ফিরে 
পেলেন । 

“ফিরে পেলাম তোমার জন্য | তোমার বুদ্ধিই আমার শক্তি? 
জাহাঙ্গীরের সপ্রশংস দৃষ্টিতে নূরজাহান গবিত হন, একটু লজ্জাও 
পান। 

নজাহানকে দেখে দেখে জাহাঙ্গীর এখনও চোথ ফেরাতে পারেন 
না। আশ্চর্য! টাদের ক্র আচ, ক্ষয় নেই শুধু নূরজাহানের রূপের ! 
সে রূপে এখন পুণেমার এর্ষ! কে বলবে নূরজাহান প্রৌটত্বের 
সীসানায় পৌছেছেন | নেক ক'টি বছর তিনি পেরিয়ে এসেছেন ! 

রোটাসে থাকতেই নূরজাহান মহাবতর কাছে খবর পাঠালেন__ 
মহাবৎ খ! গেছেন যান, কিন্তযাত ধরে নিয়ে গেছেন, তাদের যেন 
অবিলম্বে ছেড়ে দেন। নইলে কথা বাড়ালে তারই বিপদ | নূরজাহান 
সেনাবাহিনী পাঠাতে দেক্রী করবেন না। 

মহাবৎ খা বলে পাঠালেন, উনি দানিয়েলের ছেলেদের পত্রপাঠ 
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বিদায় দেবেন, কিন্তু আসফ খা আর তার ছেলেকে ছাড়তে একটু 
সময় নেবেন। যতক্ষণ না তিনি নিজে লাহোর পার হয়ে নিরাপদ 
জায়গায়__অর্থাৎ নূরজাহানের আওতার বাইরে যেতে পারছেন: 
ততক্ষণ বন্দী জামিন বাপবেটাকে তিনি ছাড়তে পারবেন না| 

উত্তর শুনে নূরজাহান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। ফের খবর 
পাঠালেন, মহাবৎ খা ভাল চান তে এখুনি যেন আসফ খাকে ছেড়ে 
দেন, নইলে তার কপালে চরম ছুঃখ আছে. | 

মহাবৎ খা! আলফ খায়ের কাছ থেকে বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি নিয়ে 
তাকে ছেড়ে দিলেন, ছাড়লেন না আবু তালিবকে । আরো কিছু দূর 
এগিয়ে সিষ্ধু দেশে তট্টার কাছাকাছি গিয়ে তবে তাকে মুক্তি দিলেন। 

মহাবৎ খাকে এমনি করে হঠিয়ে দিয়ে চলে যেতে বাধ্য করে 
নূরজাহান গলায় আর একবার বিজয়মাল! পরলেন । 


শ(হজাহান দক্ষিণে থাকতেই শুনেছিলেন মহাবতের “কু ছ্য মী" । 
উত্তরের 'এই খবরটি শুনেই তিনি চমকে উঠেছিলেন। শাহজাহানের 
সঙ্গে ছিল এক হাজার অশ্বারোহী | এই সংবাদ পেয়ে এবং সৈন্তদের 
দিকে তাকিয়ে শাহজাহানের দেহে আবার একবার আশার বিদ্যুৎ 
খেলে গেল। মোহিনী রূপ নিয়ে এই তো! আবার এক সুযোগ 
সামনে এসে দাড়িয়েছে! জাহাঙ্গীর আর নুরজাহানের সামনে উত্তাল 
ঝিলাদের ঘৃণিজলকে তিনি তো! ঘোলা! করে দিতে পারেন! আর 
একবার কপাল ঠকতে দোষ কি? তবে তার আগে যোগাড়যন্ত্র করা 
চাই। হাজার সৈন্যের ওপর আরও অনেক সৈন্য অনেক অস্ত্র চাই। 
তবেই না মনের আশাকে তিনি রূপ দিতে পারবেন ! 

কিন্তু হুর্ভাগ্যের খেলা শুরু হল গোড়া থেকেই । যাও-বা হাজার 
অশ্বারোহী সঙ্গে ছিল, সেনাপতি ও বিশ্বস্ত বন্ধু কিষণ সিং মারা যেতে 
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তাদের অর্ধেক এদিক ওদিক চলে গেল। উপরস্ত শাহজাহান যে 
ভেবেছিলেন পথে তিনি অনেক সৈন্য পেয়ে যাবেন? দলে দলে লোক 
এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে, তিনি তাদের নিয়ে বিরাট বাহিনী 
গড়ে তুলবেন, বিজয়োল্লাসে এগিয়ে যাবেন, আর সোনার আপেলটি 
টুক করে পেড়ে নেবেন-_-সে সব স্বপ্ন ভেঙে গেল, কিছুই হল ন1। 
কেউ তার সৈম্তদলে নাম লেখাল না । মাত্র পাঁচশ'টি সৈন্য নিয়ে তিনি 
তট্টাতে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে দেখলেন, নূরজাহানের একজন 
অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি তরী ছর্গের অধিপতি হয়ে আছেন | সেখানে 
আছে ভারী ভারী অস্ত্র, হাজার হাজার সৈন্য । সাধ্য কি শাহজাহান 
তট্টা! দুর্গের ধারে কাছে যেতে পারেন। 

শাহজাহান স্থির করলেন, এখানে বখন ঠাই হল না কোন 
সুবিধে হল না, তখন হিন্দুস্থান ছেড়ে চলে যাবেন দূরে__পারশ্যে | 
শাহ আব্বাসের কাছে না হয় একবার সাহায্যের জন্য আবেদন 
করবেন । এতে তো কোন দোষ নেই। শাহজাহানের প্রপিতামহ 
হুমায়ূনের ভাগ্যও তো! তাকে নিয়ে এই ভাবেই নাকানিচুবানি 
খাইয়েছিল, পারশ্টের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েই তো তিনি আবার 
হিন্দুস্থানে এসে ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন | 

শাহজাহান পারশ্টে 'যতে চাইলেন বটে, কিন্তু তার সৈন্চেরা 
চাইল না। তার] সাহসের সঙ্গে প্রাণের বিনিময়েও তা ছর্গ 
অধিকার করার ইচ্ছা প্রকীশ করুল। কিন্তু ইচ্ছেকে কাজে ফলানো 
তো! সহজ ব্যাপার নয়। এ সামান্য সৈন্য আর নামে মাত্র অস্ত্র গোলা- 
বারুদ নিয়ে আর যাই হোক, তট্টার মতো ছর্গ জয় করা যায় না। 

শাহজাহানের শরীর অত্যন্ত অনুস্থ, মন ততোধিক খারাপ । 
পাবুশ্ঠে যাওয়ার পরিকল্পনা এমনি«-ই তাকে ত্যাগ করতে হল। 
সব দিকেই যখন হতাশার পাহাড় জমে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ে 
আবার ছুটি খবর এসে পৌছল--একটি খবর, পরভেজ মরণাপন্ন, 
আর একটি খবর-_মহাঁবতের পরাজয় । শাহজাহানের কাছে ছটো 
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সংবাদেরই গুরুত্ব ছিল। পরুভেজ ছিলেন শাহজাহানের প্রতিদ্বন্দ্বী; 
পিংহাসনের সম্ভব উত্তরাধিকারী, আর অন্তদিকে মহাবং পরাজিত, 
এখন তিনি নিশ্চয়ই শাহজাহানের ''্রীত্যর্থী--তার সাহায্য ও বন্ধুত- 
কামী। আর তাই যদি হয়, তা হলে শাহজাহান আর একবার বুক 
বেঁধে নিশ্চয় দাড়াবেন। 

শাহজাহান গুজরাট ও বেরারের ভেতর দিয়ে আবার দক্ষিণে 
চলে গেলেন। ক'দিন ধরে ভুগে ভুগে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন 
যে? এবার আর ঘোড়ার পিঠে চেপে যেতে পারলেন না, অসুস্থ দেহ 
নিয়ে পালকিতে চড়ে গেলেন । 

গুজরাটে গিয়েই শুনলেন পরভেজ মারা গেছেন । 

ইতিহাসে লেখা রয়েছে, পরভেজ তার কাকাদের মতোই ঈদ 
থেয়ে খেয়ে মারা গেছেন । সুতরাং তার মৃত্যু ছিল স্বাভাবক? বেশী 
মদ খাওয়ার অনিবার্য পরিণতি । কিন্তু বেশ কয়েক বছর পরে বৃদ্ধ 
শাহজাহানকে লেখ আওগওরংজেবের চিঠি মনের মধ্যে সন্দেহের বিষ 
ঢুকিয়ে দের । আওরংজেব তার বন্দী পিতাকে একখানা চিঠিতে 
লিখেছিলেন, “সংহাসনে বসবার আগে খসরু আর পরভেজঃ যার 
আপনার কোন ক্ষতি করে নি; তাদের মেরে ফেলেছিলেন ; তেই 
ঘটনার স্মৃতি এখন কেমন মনে হয় ?--এই ঘটনার মূলে কোন্‌ গৃঢ় 
রহস্য রয়েছে কে জানে! গোট] মুঘল ইতিহাসটাই তে| এই ধরনের 
ঘটনার পূর্ণকুম্ত ! 

শেৰ কয়েকমাস ধরে পরভেজ মৃত্যুর নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ 
করেছিলেন। মদ খেতে খেতে তো। আগের থেকেই দেহ মন জরাঃগ্রস্ত 
হয়ে পড়েছিল। তার ওপর ধরল নিদারুণ শূল রোগে । তারপর 
ধীরে ধীরে সব কিছু থেকে পরভেজ বোধশক্তি রহিত হয়ে পড়লেন; 
গভীর ঘুমে তিনি অচেতন হয়ে রইলেন। চেতন ফিরিয়ে আনার 
জন্য হেকিম ডাক্তারের! পরভেজের ওপর আস্মুরিক চিকিৎসা প্রয়োগ 
করলেন। কপাল ও মাথার বিভিন্ন জায়গায় তপ্ত লোহার ছ্যাকা 
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দিয়ে দিয়ে দেখা হল তীব্র যন্ত্রণায় রাজকুমারের ঘুম ভাঙে কি না 
চেতন ফিরে আসে কি না| কিন্তু সব বৃথা । যন্ত্রণা সহ্যের সীম! 
অতিক্রম করলে মাঝে মাঝে মুহুর্তের জন্য চেতনা ফিরে এলেও 
অবশেষে ১৬২৬ শ্রীস্টাবের ' অক্টোবর মাসে .আটত্রিশ বছর বয়সে 
পরভেজের মৃত্যু হল। 

শাহজাহান আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছলেন নাসিকে, 
সেখানে কিছু জিনিসপত্র রেখে আর একটু দূরে খাইবার নামে একটা 
জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন, আর এখানে আসবার পথেই মহাবৎ 
খাঁর কাছ থেকে প্রস্তাব এল-__আমাকে মিত্র বলে গ্রহণ করুন, আমি 
বিশ্বস্ত ও অনুগত হয়ে আপনার সব কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত: *.| 
কারণ ইতিমধ্যে মহাব্ৎ অসহায় ও সর্বহারা হয়ে পড়েছিলেন । 
যে মূহুর্তে তিনি আসফ খার ছেলে আবু তালিবকে মুক্তি দিয়েছিলেন, 
সেই মুহুর্ত থেকে নূরজাহান এক বিরাট সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাকে 
ধরবার জন্ত এখান থেকে ওখানে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন | 

আরুও বিপদ হল যখন বাংলাদেশ থেকে যোগাড়যন্ত্র করে নিয়ে- 
আসা মহাবতের কত আশার বাইশ লক্ষ টাক! দিল্লীর কাছাকাছি 
এসে লুঠ হয়ে গেল । নূরজাহানের নির্দেশেই এই ব্যাপার ঘটেছিল। 
তিনি আগের থেকেই জানতে পেরেছিলেন বাংলাদেশ থেকে মহাবৎ 
খা টাকার যোগাড় করেছেন; আর এ টাকার সাহাষ্যে আবার তিনি 
দাড়াবার চেষ্টা করছেন। নূরজাহা' নর খর দৃষ্টি এখন চারদিকে । 

মহাবং আশ্রয় নিলেন মেবারে? সেখান থেকে শাহজাহানকে 
খবর পাঠালেন_তিনি শাহজাহানের গ্রীতার্থা, তার বন্ধুত্বকামী। 

শাহজাহান অন্তরের সমস্ত আগ্রহ দিয়ে মহাবংকে স্বাগত 
জানালেন, দু'জন দু'জনের সাহায্যে শাশায় আবার বেঁচে উঠলেন । 
দু'হাজার অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে মহাবৎ শাহজাহানের সঙ্গে দেখা 
করলেন | মৈত্রীর নদরশন স্বরূপ মহাবৎ খা শাহজাহানকে দিলেন 
বিশ হাজার টাক দাঃমর একটি হীরে, হাজারটি মোহর আর কিছু 
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মূল্যবান উপহার । বিনিময়ে শাহজাহান মহাবংকে দিলেন একটি 
হাতী, একটি ঘোড়া? মূল্যবান পাথরবসানে। তলোয়ার ও একখানি 
ছোরা | কিছুকাল আগের ছুটি পরম শত্রু রাজনীতির কটাক্ষে হলেন 
পরম মিত্র। ূ 

এ মৈত্রীর খবরটি যথারীতি পৌছল নূরজাহানের কানে, তার 
মন্থণ কপালে আবার চিস্তার রেখা ফুটে উঠল। এত কাণ্ড করেও 
এই ছুই শক্রর সমন্বয় বন্ধ করতে পারলেন না! কিন্তু পারতে 
তো! হবেই। এই বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে ন৷ পারলে নূরজাহানের ভাগ্য যে 
অন্ত কথা বলবে ! 

সম্রাজ্জীর কড়! হুকুমে তৈর্মি হল বিরাট সেনাবাহিনী, তাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য, শাহজাহান-মহাবৎ খার বন্ধুত্কে সমূলে নষ্ট করা, 
তাদের শক্তির দন্তকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া." "। 


এদিকে জাহাঙ্গীর লাহোরের গরমে অস্থির হয়ে উঠলেন। 
কাশ্মীরের তুষার-বসন্ত তাকে হাতছানি দিল। ১৬২৭ গ্রীস্টাব্দে মার্চ 
মাসে নূরজাহান, আমফ খাঁ, শাহ্‌রিয়র ও অন্যান্ত সবাইকে নিয়ে 
জাহাঙ্গীর কাশ্মীরের দিকে রওন। দিলেন । 

জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে পৌছলেন। কাশ্মীরের অফুরস্ত প্রাকৃতিক 
সম্পদ সম্রাটের নয়নাভিরাম, মত্যের স্বর্গ । প্রকৃতি-পাগল সম্রাট 
মুগ্ধ হলেন? তার রোগপাণুর মুখে আনন্দোচ্কাসের আভাস খেলে 
গেল। কিন্তু কদনের জন্য ! বাতাসের নিদারুণ অভাবে জাহাঙ্গীর 
আকুল আর্তনাদ করে উঠলেন। সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল বুকটুকুর 
মধ্যে একটু বাতাস ছড়িয়ে দেবার জন্য | এবারকার হাপানী যেন 
বড় ভয়ঙ্কর হয়ে সআাটকে আক্রমণ করল। সমস্ত দেহ-মন দিয়ে 
সমাট রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বাতাসের জীব একটু 
বাতাস পাবে না। একী জীবনঘাতী রোগ ! 
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সম্রাটের মরণ-কাতরোক্তি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে । সবাই 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল। বাতাস আর মানুষের টানাটানিতে বুঝি- 
ব। প্রাণটুকু বেরিয়ে যায়| প্রতি দিনে পলে পলে সম্রাটের জীবনী- 
শক্তি কমে আসতে লাগল, তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। খাওয়। 
কমে গেল; শুধু কয়েক কাপ আঙুর রসের মদ--আর কিছু নয়! 
ডাক্তার-হেকিমের অনুরোধে জাহাঙ্গীর কেবল মাথ। নাড়েন।, আপত্তি 
জানান। নূরজাহানের আকুল প্রশ্নের উত্তর দেন_কিছু খেতে 
চাই না, আমাকে শুধু একটু বাতাস দাও | বুকটা! যে কান্দাহারের 
মরুভূমি হয়ে গেল'""। 

নূরজাহান ঠোট টিপে বসে থাকেন, শ্বেতপাথরের মতো মুখে 
ধৈর্ষের দৃঢ়তা-স্থির শান্ত । বুকের মধ্যে আদন্ন ঝড়ের মন্ত হাওয়। | 
নূরজাহান অসুস্থ স্বামীর পাওডর যুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন, কপালে 
মাথায় হাতের পরশ বুলিয়ে দেন। আর তারই সঙ্গে সতর্ক সঙ্জাগ 
হয়ে ওঠেন, কোথাও চাপা কণ্ঠের কোন বাঁক কথা শোন] যায় কি? 
রাজনীতির চোরা পথকে বিশ্বাস নেই। নূরজাহান অশাস্ত হয়ে 
ওঠেন, কোথা থেকে কি আঘাত না জানি আসবে । 

অশান্তির ধোয়া আরও পাকিয়ে ওঠে নূরজাহান যখন 
শাহরিয়রকে দেখেন। কী বীভৎস কুৎসিত চেহার। হয়ে গেছে 
নূরজাহানের একমাত্র জ।মাই শাহরিয়রের ! কুষ্টের মতো! কি এক 
দুর্দাস্ত রোগে কেশবিরল মাথা? ভ্রশীন কপাল, পক্ষ্রহীন চোখ, নির্লোম 
দেহ.""মনে হয় না কোন মানুষ_-ভাবলেশহীন রক্তমাংসের একটা 
চলমান পিগড যেন! নূরজাহান শিউরে ওঠেন, হতাশায় ভেঙে 
পড়েন-__যার অুষ্টে মানুষের সাধারণ চেহারাটুকুও পাওন। নেই, সে 
কি করে রক্ষা করবে নৃবজাহানের সদস্ত দাবী আর প্রতিপত্তি! 

ডাক্তাররা শাহরিয়রের অনেক রকম চিকিৎসাই করলেন, কিন্তু 
কিছুতেই তিনি মানুষের স্বাভাবিক চেহারা! ফিরে পেলেন ন1। 
ডাক্তারর! পরামর্শ দিলেন, কাশ্মীরের ঠাণ্ডায় না থেকে শাহরিয়র বরং 
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লাহোরের গরম আবহাওয়ায় বাস করুন, দেখা যাক কোন উপকার 
হয় কি না। 

কিছু দিন পরে সম্াটও তার দলবল নিয়ে রওনা দিলেন 
লাহোরের দিকে । অসুস্থ শরীরে কাশ্মীরের শোভাও আর বেশী 
দিন ভাল লাগল না। পথে বরমগোলা বলে এক জায়গায় জাহাঙ্গীর 
একট খামতে চাইলেন, তার পুরনো শিকারের জায়গা । এই 
জরাজীর্ণ শক্দীরেও কেমন যেন এক উন্মাদনা জেগে উঠল শিকারের 
কথা মনে পড়ে। 

“আমি শিকার করব, আয়োজন কর ক্ষীণকণের ক্লাস্ত আদেশে 
এখনও দস্তের গর্জন । সকলে সন্ত্স্ত হয়ে শিকারের আয়োজনে ব্যস্ত 
হল। 

স্বামীর শিকারের উদ্যমে নূরজাহানের মুখে হামি ফুটল। তিনি 
আবার নোতুন আশায় বুক বাধলেন | সআট ক্লান্ত; সআ্রাট জার্ণ-_তবু 
তিনি বেঁচে থাকুন; নূন্নজাহান বেঁচে থাকুন । 

শিকারের জারগা বাছা হল। একটা বিরাট উচু পাহাড়ের 
সানুদেশ। শিকারের উদ্দেশ্যে তৈরি একট] দেওয়ালের ওপর বন্দুক 
রেখে সামনে ছুটে আসা হরিণের গায়ে নিপুণ লক্ষ্যে জাহাঙ্গীর গুলি 
করলেন, আর ঠিক সেই সময়ে ঘটনাটি ঘটল | শিকারের আরোজনে 
ব্যস্ত একজন সৈন্য হঠাৎ পা পিছলে পাহাড়ের গাঁ বেরে গড়িয়ে পড়ল 
নীচে । কঠিন পাথরে দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে এই মাত্র হেঁটে-চলে- 
বেড়ানো মানুষটি তালগোল পাকিয়ে গেল। সম্পূর্ণ ব্যাপারুটা! ঘটল 
জাহাঙ্গীরের ভীতিবিস্ষারিত ছুটি চোখের সামনে | 

বৈচিত্র্যে ভর ভয়াবহ শাস্তিতে মানুষকে তিল তিল মৃত্যুযন্ত্রণা 
দিয়ে যে জাহাঙ্গীর একদিন উল্লাসের হাসি হেসেছেন) সেই জাহাঙ্গীর 
চোখের সামনে হঠাৎ ঘটে যাওয়া! এই মৃত্যু দেখে বিবর্ণ হয়ে উঠলেন । 
তার সমস্ত দেহ মন কেঁপে উঠল, কাপতে কীপতেই আবার তিনি শধ্য 
নিলেন। আবার ভাক্তার-বছ্ির ভিড বাড়ল; নুর্জাহানের নিরলস 
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সেবা চলল । কিন্তু সম্রাট সবাইকে কি করে বোঝাবেন এ লোকটির 
মৃত্যুতে তিনি নিজের মৃত্যুর হাতছানি দেখেছেন, শুনেছেন মৃত্যু- 
দূতের নিঃশব্দ পদক্ষেপ-_মৃত্যু-বিভীষিকা এগিয়ে আসছে, তার স্থির 
লক্ষ্য এবার হিন্দুস্থানের মালিক জাহাঙ্গীর | | 

অসন্য যন্ত্রণায় জাহাঙ্গীর ছুটি হাতে বুকখান1 চেপে ধরলেন-__-আর 
রক্ষা নেই। বাতাস ন। পেয়ে এবার ফুসফুস ছটো বুঝি ছিটকে বেরিয়ে 
যাবে। সম্রাট চীৎকার করে উঠলেন, 'শীগগির তাধু গুটোও। আর 
এক মুহ্র্তও এখানে নয়'*" 

পরের দিনই এসে পৌঁছলেন থান! নামে একটি জায়গায়, সেখান 
থেকে রাজৌরী, রাজৌরী ছেড়ে আবার ভীমবহরের দিকে এগিক্ে 
চললেন। নিদিষ্ট জায়গায় আর পৌছতে পারলেন না, তার আগেই 
জাহাঙ্গীর কালের অমোঘ নির্দেশে থেমে গেলেন। মৃত্যুর যন্ত্রণায় 
তিনি শেষবারের মতো! শহ্যায় লুটিয়ে পড়লেন । নার! পৃথিবীর 
বাতাস বুঝি ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই প্রতি নিশ্বাসের টানে জাহাঙ্গীর 
তলিয়ে যাচ্ছিলেন কোন্‌ গহন আধারে ! 

চেতন! লুপ্ত হবার ঠিক আগের মুহূর্তে মৃত্যুর নীলিমায় ঘেরা চোখ 
ছুটি সামান্য খুললেন, বিবর্ণ ঠোট একটু নড়ে উঠল-_“একটু মদা-_ 
সম্রাটের শেষ আজ্ঞা! পালনে দেরি হল না। একপাত্র মদ নিয়ে আসা! 
হল, মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে মদটুকু ঢেলে দেওয়1 হল, কিন্তু গলায় আটকে 
গেল, ঠোটের ছু'পাশ বেয়ে সেটুকু গড়িয়ে পড়ল । 

রাতের অন্ধকারে মৃত্যুর বিভীষিকা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। 
রাত কেটে গেল, পুৰ আকাশের গায়ে প্রভাত সর্ষের লাল আলো 
ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীর পরম ক্লান্তিতে চোখ 
বুজলেন। মুখে ধীরে ধীরে প্রশান্তি শে.ম এল । 

নূরজাহান দেখলেন, সম্রাটের আর কোন কষ্ট নেই, একটু 
বাতাদের জন্ত নেই সম্াটের সেই করুণ ভিক্ষা | সম্রাটের বুকে এখন 
শান্তি, সম্রাটের এখন চিরবিশ্রীম । 
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মুহুর্তের জন্য নূরজাহান সামনের দিকে ছুটি হাত বাড়িয়ে কাকে 
যেন ধরতে চাইলেন, চোখের সামনে সব কিছু কেমন যেন ঝাঁপজা 
অস্পষ্ট হয়ে এল। 

সেদিনট? ছিল ২৮শে অক্টোবর; ১৬২৭ খ্রীস্টান | 


বেল! বাড়তে লাগল । এতক্ষণ স্থাগুর মতে! স্থির হয়ে বসে- 
থাকা নূরজাহান হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। স্বামীর মৃত দেহটি দেখে 
চোখ জলে ভরে এল, চোখ মুছে ফেললেন | হুকুম দিলেন, গণ্যমান্য 
ওমরাহরা যেন এসে একবার তার সঙ্গে দেখা করেন) বিশেষ 
আলোচন! আছে। সম্রাট নেই, সম্রাজ্ঞী আছেন-_এটা যেন ওরা 
ভুলে না যান। 

আসফ খা লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, এখন কোন আলোচনারই 
দরকার নেই.*"| 

তার মানে? নূরজাহান ফুঁসে উঠলেন । শোকাহত নয়, বজ্রাহত 
নূরজাহানের মুখে সেই আগেকার কাঠিন্ত ফুটে উঠল । 

আশ্চর্য !__আসফ খার দূত আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল। 

সম্রাটের মৃত্যুর পর সব রাজ্যপাট কি ভেসে যাবে যে, আসফ 
খা আলোচনার দরকার নেই বলছে? নূরজাহান ঘাড় বাঁকিয়ে 
প্রশ্ন করলেন । 

বোনের কথা শুনে ভাইয়ের ঠোঁটে বাকা হাসি খেলে গেল। 
তিনি আবার বলে পাঠালেন “কে বলল রাজ্যপাট ভেসে যাবে? 
বরং আরে ভালো করে চলবে । তবে তোমার আর এই ব্যাপারে 
মাথা ঘামানোর দরকার নেই 1? 

নূরজাহানের মাথা কি টলে উঠল? পায়ের তলায় মাটি কি 
ছুলে উঠল! শুন দৃষ্টিতে নূরজাহান সামনের দিকে তাকিয়ে রইজেন। 
আমার রাজ্যের ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাবে। না"? 

আড়াল থেকে যেন আসক খা! গর্জন করে উঠলেন, কে বলল 
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তোমার রাজ্য, তোমার ব্যাপার? এ রাজ্যের ব্যাপারে মাথা 
ঘামানোর লোক এসে গেছে । এখন থেকে তুমি চুপ করে থাকবে। 
আজ ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পালা! শেষ হয়েছে । এ 
তোমার সামনে শুয়ে আছেন তোমার অতীত, ওখানেই তোমার সব 
কিছুর অবসান-".তোমার কবর". ূ 

আসফ খ। খবর পাঠালেন, “কিছু করতে যেয়ে। না, যেখানে আছ; 
সেখানেই থাক। শাহজাহানের ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি। আপত্তি 
নিশ্চয় নেই। এতদিন ওদের দেখাশোনা করেছ-_-অনেক, অনেক 
ধন্যবাদ আসক খাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল! 

সম্রাট ছু'চোখ বুজলেই কি কি করতে হবে, আসফ খা আগের 
থেকে সব একেবারে ছ'কে রেখেছিলেন । তাই একদিকে মৃতের 
সকার-ব্যবস্থা হতে লাগল; অন্যদিকে সেখানে বসেই খসরুর ছেলে 
দাওয়ার বকৃস্‌কে সম্রাট বলে ঘোষণ। করা হল, অনাড়ম্বর অথচ রাজকীয় 
কায়দায় তার নামে খুতবা পাঠ করা হল। ওদিকে বানারসী 
নামে একজন বিশ্বস্ত লোককে আসফ খা ছুটিয়ে পাঠালেন দক্ষিণে 
শাহজাহানের কাছে-..বাপ গত হয়েছেন, শীগগির এস, সিংহাসনে 
দাওয়ার বক্স্‌কে বসিয়ে কোনমতে ঠেক্নো দিয়ে রেখেছি"; 
শীগগির"'"? 

নূরজাহান সবই বুঝ্লন, তিনি বিস্মিত হন নি। ভাইয়ের মনের 
খবর, শাহজাহান সম্বন্ধে তার স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্-_এ তো কিছুই 
অজান ছিল না৷ নূরজাহানের ! তবে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর ঠিক পর- 
যুহূতত থেকেই আসফ খা তার বিরুদ্ধে দীড়াবেন, ষড়যন্ত্র করবেন+_- 
এতখানি নিলজ্জত। নূরজাহান সত্যিই আশ করেন নি। 

শোকের অশ্রু শুকিয়ে গিয়ে নুরজাহানের চোখে আগুন জ্বলে 
উঠল। শেষ পরীক্ষার চরম বিপদ এসে গেছে।__তবু নুরজাহান 
একবার শেষ চেষ্টা করবেনই । ক্ষমতার লাগাম অত সহজে ছাড়া 
যায়কি? চারদিকে শত্র, আসফ খা! কড়। দৃষ্টি রেখেছেন বোনের 
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গতি ও কার্যবিধির ওপর | অনেক দিন মুখ বুজে ছল্মবেশে বোনের 
খবরদারি সহা করেছেন। এত দিন পরে ভাগ্য সহায় হয়েছে, এই 
স্বযোগ কখনও ছাড় যায়? 

আসফ খা নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠলেন-_হাজার হোক। 
মেয়েমান্ুষ তো! স্বামীর ওপর জোর ছিল, তাই এতদিন যথেচ্ছ 
ক্ষমত1 ফলিয়েছ। স্বামী যখন চলেই গেছেন, আর কেন বাপু? 
ক্ষমতার লোভ ছেড়ে এবার পাততাড়ি গুটোও না! ভাল কথার 
পাত্রী তো তুমি নও! সব সময় উগবগ করে ফুটেই যাচ্ছ" 

ওদিকে শতদৃষ্টি থাকলেও নূরজাহান এরই মধ্যে একটু ফীক পেয়ে 
শাহব্রিয়রকে লাহোরে খবর পাঠালেন-_ষত সংখ্যক সম্ভব সৈম্ত নিয়ে 
সে যেন এক্ষুনি ছুটে আসে । একটু দেরি করলেই সব ফসকে যাবে। 

লাহোরে খবর যাওয়। মাত্রই শাহরিয়রের এমনি একট] অভিষেক 
হল, তিনি নিজেকে মুঘল সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। করেই 
লাহোরের রাজকোযাগার অধিকার করলেন, আমীর-ওমরাহদের 
আন্ুগত্য ও বন্ধুত্ব লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বিলোলেন। সৈন্য 
যোগাড়ের চেষ্টা করতে লাগলেন । 

কিন্তু করলে হবে কি? আসলে তো যোগ্যতা থাক চাই। 
শুধু টাকা দিয়েই কি সিংহাসন পাওয়া যায়? সিংহাসন কি কেনার 
জিনিস? 

ইতিমধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মুতদেহ নিয়ে আসা হল লাহোরের 
কাছে শাহদারায়__সেখানে নূরজাহানের প্রিয় দিলখুস1 উদ্ভানে 
জাহাঙ্গীর সমাহিত হলেন । 

ওদিকে আসফ খাও ঘোড়। ছুটিয়ে এগিয়ে এলেন লাহোরে । 
সঙ্গে দাওয়ার বকৃস্‌। আর এক সেনাবাহিনী | মুঘল শিবিরের সব 
ক'জন আমীর-ওমরাহ কর্মচারী পূর্ণ সমর্থন জানালেন আসক খাকে, 
সার প্রতিটি কাজকে | নূরজাহানের আদেশ আর দস্তকে তার! 
আর ভয় করেন না। 
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যুদ্ধ করবার জন্য শাহরিয়রও তৈরি হলেন-__ তিনিও এক সৈন্য 
বাহিনী সাজিয়ে নিয়েছেন । ভয় ভয় করছে, তবু নিজেকে সম্রাট বলে 
যখন ঘোষণ! কর] হয়েছে, তখন রুখে তে। একবার দাড়াতে হবেই ! 
পৈশ্তর! যে কে কেমন যুদ্ধ করে তাও জান] নেই, প্রায় সবাই তো! 
আন্কোরা আমদানি, আনাড়ী কিনা তারই ব৷ ঠিক কি? 
আসফ খা লাহোরের কাছে এসে আক্রমণ শুরু করলেন ৷ শাহ্রিয়ন্ন 
বাধ! দেবার জন্য সৈম্ত পাঠালেন বটে, তবে সব একেবারে কচুকাট। 
হয়ে গেল। ছৃ'পক্ষের সৈম্বাহিনীর যোগ্যতার মধ্যে আকাশপাতাল 
তফাত । আসফ খাঁ যুদ্ধ করেছিলেন জয় লাভ করবেন বলে; শাহরিয়র 
যুদ্ধ করেছিলেন লোকে কি বলবে বলে। শাহরিয়র খবর পেলেন তার 
দলের লোকেরা-__যার। তার কাছে হাত পেতে টাকা নিয়েছে, 
তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করে ছর্গের দরজ। খুলে দিয়েছে | শক্রর! দুর্গ 
আক্রমণ করেছে । শাহরিয়র আর নিজের পায়ের ওপর দাড়িয়ে 
থাকতে পারলেন ন1, ভীত মেয়েমানুষের মতোই হারেমে মেয়েদের 
ঘরে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন, বেতসপাতার মতো কাপতে 
লাগলেন, আর সেই কীপুনি অবস্থাতেই একজন খোজ তাকে টেনে 
বার করে নিয়ে এল একেবারে আসফ খায়ের সামনে । প্রায় নাকে 
খত দেবার মতে নত হয়ে শাহরিয়র আসফ খাকে আনুগত্য জানাতে 
বাধ্য হলেন । এর পরে তাকে ফেলে রাখা হল বন্দীশালায়) সেখানে 
কয়েকদিন পরে-_মুঘল রাজনীতির ভয়ঙ্কর নিয়ম অনুযায়ী 
শাহরিয়রের ছুটি চোখ অন্ধ করে দওয়া হল, শাহরিয়রের সিংহাসনের 
পথ রুদ্ধ হল, চিরকালের মতো রুদ্ধ হল নূরজাহানের উধ্ব গতিতে 
আকাশ-পরিক্রমা | | 


বানারসী মারফত খবর পেয়েই শাহজাহান উল্লাসে আনন্দে উন্মস্ত' 
হয়ে উঠলেন। কোথায় ভেবেছিলেন মহাবংকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে 


২১৩ 


যাবেন, সেখানে গিয়ে অনিশ্চিত হলেও ভাগ্যের সঙ্গে আর একবার 
লড়াই করে দেখবেন__খবর এল কিনা সিংহাসন সাজিয়ে রাখ। 
হয়েছে, এখন শুধু তার বসে পড়বার ওয়াস্তা ! একেই বলে নসিব । 
সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা । তারই ইচ্ছেয় কর্ম, নইলে আসফ খার মতো! 
অমন শ্বশুর কট! মেলে ? 

চারদিন ধৈর্য ধরে শাহজাহান পিতার শোকপৰ পালন করলেন? 
আর তার পরেই চোখের জল আর মনের ছঃখ শিকেয় তুলে রেখে 
ঝড়ের বেগে উত্তরে আগ্রার দিকে ধেয়ে গেলেন । গুজরাট, মেবার, 
আজমীর পার হয়ে শাহজাহান আগ্রায় পৌছলেন। সেখানে মহা 
সমারোহে শাহজাহানকে বরণ করা হল, সকলের কণ্ঠ থেকে একযোগে 
আনন্দধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল-_সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন--' 

আগ্রায় আসবার পথেই শাহজাহান আসফ খাকে খবর 
পাঠিয়েছিলেন-..দাওয়ার বক্স, শাহরিয়র আর যাকে যাকে মনে 
হয়, সবাইকে যেন একেবারে ফর্সা করে দেওয়! হয় শাহজাহানকে 
যেন এদের মুখ পর্যন্ত না দেখতে হয় । শক্রকে জিইয়ে রাখার কোন 
অর্থ হয় না। 

তাই হোল- শাহজাহান যখন সিংহাসনে বসলেন; দেখলেন সৰ 
পরিক্ষার, তার পথে বাধা দেবার জন্ত একটি কুটে পর্ষস্ত পড়ে নেই | 

এবার এল খেলাত দেবার পালা | মহাবৎ খা এবার সসম্মানে 
বু উঁচুতে উঠে গেলেন। তিনি হলেন আজমীরের গভর্নর, তার 
সঙ্গে সিপাহ-সালার, উপাধি হল খানখানা-_মস্তবড় সেনাপতি । 

অন্য দিকে আসফ খা! । তিনি হলেন উজীর-_জামিন-উদ্‌-দৌল!। 
কাজ্যশাসনের অনেক ক্ষমতা তার হাতের মুঠোয় এসে গেল। 

এবার নূরজাহান । 

আকাশচারী ফিনিকৃদ আঙ্গ ভগ্রপক্ষ, মৃত্তিকাশ্রয়ী। শাহজাহান 
হুকুম জারী করলেন, নৃরজাহানের নাম লেখা প্রতিটি মুদ্রা এখন 
থেকে অচল। এতবড় সাম্রাজ্যে এ মুদ্রার আর কোন মূল্য নেই": 
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আর মূল্য নেই নূরজাহানের | ছুনিয়ার আলো নূরজাহান এখন 
দীপ্তিহীন তামসী | 

গুজব ছড়াল শাহজাহানের আদেশে নূরজাহান নাকি গত প্রাণ 
_তাকে নাকি হত্যা! কর! হয়েছে । কিন্তু তা সত্যি নয় | শাহজাহান 
নূরজাহানকে প্রাণে মারেন নি-"'প্রাণে মারব না, শান্তিও দেব না? 
কিন্ত মনে থাকে যেন, এখন থেকে অন্য জীবন, _ নেপথ্যের জীবন 
কর্মহীন বিশ্রাম । বছরে ছু'লাখ টাক বৃত্তি মঞ্ুর করেছি । ওতেই 
থাওয়! পর1। ওতেই সব। চাদেরাদকে যেন আর হাত বাড়ানো না 
হয়, খবরদার... 

শাহজাহানের সদস্ত আদেশে নূরজাহান স্তব্ধ হয়ে রইলেন । 

এরপর নূরজাহান চলে গেলেন। চলে গেলেন জালিকাট। 
পাথরেব্র অনেক পেছনে, ইতিহাসের আড়ালে । ময়দানবের একটা! 
যন্ত্র যেন আচম্কা বিকল হয়ে গেল, লক্ষ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের একটি 
আলো যেন নিভে গেল। 


জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর আরও আঠারটি বছর-....ংপ্রতি মূহুর্তে 
শুধু দিনযাপনের গ্লানি__শুধু পুঞ্জীভূত ক্লান্তি আর ফেলে-আস। 
জীবনের দিকে মাঝে মাঝে দৃকপাত, আর কিছু না। নির্জন জীবনের 
একমাত্র সঙ্গিনী কন্তা লাডলী বেগম, ছুখী স্বামীহারা লাডলী 
বেগম । মায়ের সঙ্গে তারও নিঃসঙ্গ জীবন কাটে । ন-সুদনী? 
শাহরিয়রের কোন্‌ স্মৃতিটুকু মনে করেই-বা লাভলী বেগম বেঁচে 
থাকবে! 

বছর গড়িয়ে যায়, নূরজাহানের চোখের দৃষ্টি নিথর হয়ে আসে, 
সৌন্দর্যল্্রী নূরজাহানের কানের কাছে বেজে ওঠে রণহস্কার নয়, 
রংমহলের উচ্ছ্বা নয়, ষড়যন্ত্রের ."পা কণটম্বর নয়-_বেজে ওঠে 
মহাকালের অনাহত পদধ্বনি। ইহলোকের বিচিত্র নাটক শেষ 
হয়েছে......এবার চল, ছুটির নিমন্ত্রণ এসে গেছে। 


২১৫ 


নুরজাহান আপন মনে আবৃত্তি করেন কবিত1_-ফাসাঁ বয়েত-_ 
রাজনৈতিক কোলাহলের ফাকে ফাকে নিভৃত অবসরে যেগুলি রচন। 
করেছিলেন__ 
কুসাদি ঘুঞ্চে অগর্‌ অজ নীসিম-ই-গুলজার অস্ত 1 
কলদী-ই-কুফল-ই-দিল্‌-ই-ম1 তবাস্মুম-ই-ইয়ার অস্ত | 
ন গুল শানাসদ্‌ নয় রংগ-ও বুর ন আরিজ-ও জুল্ক. 
দিল্‌-এ-কসি কে ব হুদন-ও-অদা' গ্রিফতার অস্ত | 


মুছু মন্দ বায়ে বাগিচার পুষ্পকুড়ি যেমন তার পাখা মেলে, 

হাদয়-দুয়ারের চাঁবিতে তেমনি প্রিয়জনের মুখে হাসি খেলে । 

যার হ্বদয় সৌন্দর্য ও লাবণ্যে অভিভূত, সে কখনো গ্রাহ্থ করে ন 

গোলাপ, তার রং ও তার স্থরভিকে । 

সে বিচলিত হয় ন! মুখের সৌন্দর্যে ও কেশপাশে । 

ক ্ | ্ ক 
তুর! ন তুকৃম-এ-লাল অস্ত, বার কিবা-এ হারীর। 
শুদত্ত, কাত্রাই-খুন-এ মনত গরিবান গীর | 

তোমার রেশমী আউরাখায় যে চুনিপাথর-বোতামটি 
রক্তিম আভায় জলে উঠেছে, 
সেটি যে আমারই রক্তবিন্দু। 


ঁ ক সং ঝর 


নাম্‌-এ তু বর্দমে! জদম্‌ আতীশ বজানে খিশ; 
দর আতিশম্‌ চো শম্য জে দস্ত-ই জবান-ই খিশ 
তোমার নাম আমার জপমালা, 
তোমার নামে আমার হৃদয়ে জাগে উদ্দীপন, 
জলে ওট| বাতির মতোই 
তোমার কথার ছোয়ায় আমি হই দীপ্ত। 


ক ষ্ না 


বকৎল্-এ চুন মনীগর খাতিরৎ খুশনূদ মী গরদদ্‌ । 
বজায় মিল্নৎ ওয়ালি টেঘই-তু দন আলুদ মী গরখুদ্‌ | 


আমার মতে কাউকে মৃত্যু-আঘাত দিয়ে 
তোমার মন যদ্দি খুশি হয়, 
আমি তা হলে রুতজ্ঞ থাকব। 
আমার শুধু ভয় হয় 
তোমার তরবারি যে রক্ত-কলঙ্কে কলঙ্কিত হবে । 
না সং চে 
ওয়াই বারশী-ইরানে না দীদা 
ঘলতি রা বা-খুদ পসন্দীদ] ; 
সর্ওয়, রা কাদ্দ-ই-য়্যার মীস্ত গুইন্দ্‌ । 
মাহ রা র-ই-উ বেসনজীদ, 
মাহ জরমী 'স্ত না তমাম? অয়ার, 
সর্ওয়, চুবী 'স্ত.না তরাশিদা । 


হায়, সেই হতভাগ্য কবিরা, 

যার! কাব্য-উপাদদানে ভূল করেছে । 

তারা জ্ প্রাস বুক্ষের সঙ্গে তুলন। করেছে 
প্রিয়তমের সুঠাম দীর্ঘ দেহের | 

তার! চাদের সঙ্গে তু-ানা করেছে 
প্রিয়তমার মুখলাবণ্যের | 

(কিন্তু) চাদ তো! শুধু একটি অসম্পূর্ণ বস্ত, 
সাইপ্রাস তো শুধু একটি কাঠ্ঠ দণ্ড মাত্র । 


সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ছুটি পদ্মচোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এল- 
সে বছরটি ছিল ১০৫৫ আঃ হিজরা, ১৬৪৫ শ্রীস্টাব্দ | 


২১৭ 


শের আফকনের মৃত্যুতে নূরজাহানের জন্ম, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুতে 
নৃ্রজাহানের স্বৃত্যু। ১৬১১ থেকে ১৬২৭-__-এই ষোলটি বছরে আমরা! 
দেখেছি সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আবির্ভাব, তার বুদ্ধি চাতুরী ও 
ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বিস্ময়কর আলেখ্য। 


যে কুলবধৃটি একদিন বর্ধমানে এক জায়গীরদারের হাবেলীর 
দেহলিতলে সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করত-_ 
তার মধ্যে যে এত বিচিত্র সম্ভাবন। ছিল তা কে জানত। প্ররদীপ্ত 
বাসনাশ্িখায় জ্বলে উঠেছিল মাটির প্রদীপ । অুর্যবল্পভ1 হবার জন্য সে 
মেতে উঠেছিল কঠোর সাধনায় । সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করেছিল, 
বহু-আকাভিক্ষত জীবন সে পেয়েছিল, মেহেরউন্নিস। পূর্ণ হয়েছিলেন 
নূরজাহানে! তিনি অঙ্গে ধরেছিলেন অগ্রিম্নাত রূপ, ঘক্সেবাইরে 
বিস্তার করেছিলেন ছুনিবার প্রভাব। সম্রাট আকবরের পর তার 
এতিহা ও ভাবধারাকে সার্থক দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন 
নূরজাহান-_চালিয়েছিলেন ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, ঘাত-প্রতিঘাতের 
ভেতর দিয়ে; বঞ্ধাক্ষুব্ধ ষড়যন্ত্র পার হয়ে । নূরজাহানের চরম অভ্যুদয় 
এখানে । ইতিহাসে মুঘল রাজবংশের প্রথম ছ'জন সগৌরৰে 
চিরভাম্বর ; তাদের মধ্যে আছেন আরেকজন, তিনি চিরভান্বতী 
নূরজাহান । 

তবু নূরজাহান ভূল করেছিলেন। ভূল করেছিলেন আকাজ্কার: 
চারপাশে কোন সীমা না রেখে, আর সীমা ছিল না বলেই 
জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরেও তিনি নিজের শক্তি ফলানোর পাগলামি 
দেখিয়েছিলেন । মাথা উঁচু করে গধিত ভঙ্গীতে কথা বলেছিলেন 
আমফ খার সঙ্গে । 

তবে নূরজাহান আর পারেন নি-_বিগত জীবনের জের টানা 
তার পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দীর্ঘ 
আঠারটি বছর পা টিপে টিপে চলার অভিশাপ বয়ে চলেছিলেন। 


২৯৮ 


নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে একান্ত সংগোপনে শেষের দিনটির জন্য 
অপেক্ষা! করেছিলেন । 


লাহোরের ইরাবতী নদীর ধারে শাহদারায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
সমাধিভবনের কাছেই আর একটি সমাধিভবন-_বাহুল্যবজিত," 
নিরাভরণ সাধারণ, কালের প্রকোপে জীর্ণ। তার মধ্যে একটি নয, 
পাশাপাশি ছুটি কবর-_মা আর মেয়ে- নূরজাহান ও লাডলী বেগম | 
ইতিহাসের দুটি পাথুরে প্রমাণ, আর কিছু নয়। 
নূরজাহানের কবরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে নৃরজাহানেরই 
রচন। ফারসী শ্লোক : 
বর্‌ মজার-ই-ম| ঘরীবান নই চিরাঘী নয় ঘুলী, 
নই পর-ই-পরওয়ান! সুজদ বই সদা-ই বুলবুলী। 
কবি সত্যেন্্রনাধের ভাষায়-_ 
গরীব গোরে দীপ জ্বেলো না ফুল দিশু না কেউ ভুলে__ 
শাম! পোকার না পোড়ে পাখ দাগ! না পায় বুলবুলে। 


ইরাবতীর বুকে বয়ে যায় জলোচ্ছ্বাস, তার তীরে তীরে চলে 
মানবজীবনের তরঙ্গরঙ্গ । সে কলধ্বনি) সে জাগ্রত জীবন মাটির 
গভীরে পৌছায় না। সেখানে শুধু নিঃসীম অন্ধকার, আর নির্বাক 
ইতিহাস | 
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